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প্রবর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচক্সিতারই- 
সম্পাদকের নহে। 

প্রতি বাংলা মাসের চতুর্থ সপ্তাহে পত্রিকা 
প্রকাশিতব্য। পরবার্জা বাংল! মাসের ৯ এবং ১০ তাঁরিখে 
সাধারণত পত্রিকা [কে পাঠানো হয়। বৈশাখ থেকে 
বৰ্ষারন্ত ৷ টু; ও 
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শশা 


জীবনের আলো 


পৃথিবীর মহাশক্তি অৰ্থ ৷ যোগ যদি মৰ্ত্যের জন্য হয়, মৰ্ত্য জড়শক্তির যে শ্রেষ্ঠ বাধা তাহাকে 
. সর্বাগ্রে জয় করিতে হইবে । যোগ যে নিবীর্ষ নয়, ইহা তাহাকে প্রথমেই প্রমাণ করিতে হইবে | জীবনের 
এই বাস্তব গ্ৰন্থটি যদি একবার উন্মোচন করিতে পারা যায়, যোগের প্রভাব সর্বব্যাপী হওয়া অনায়াসসাধ্য 
হইয়া যাইবে । এই জন্যই আজ আমাদের একান্ত, অনঙ্যনিষ্ঠ অর্থসাঁধনা | । অর্থ যদি সিদ্ধ হয়, যোগও 
: সিদ্ধ হইবে। অর্থের জন্যই অর্থ সাধ্য নয়--ষোগেরই জন্ভ। তাই যোগের দারুণ চরম পরীক্ষা এই 
অর্থক্ষেত্রেই। . 

তোমাদের কি আরও বলিয়া বুঝাইতে হইবে এই অর্থ সমস্ত৷. যতদিন, ততদিন তোমাদের স্বস্তি 
নাই, ততদিন তোমাদের মুখে যোগের বাণী নপুংসকের ব্যঙ্গ, ততদিন তোমাদের মনে শান্তি ও নিশ্চেষ্টতা 
' মানে জড়ন্ব ও আলম্ত, তোমাদের পৌরুষ, মনুযত্ব-গর্ব, আধ্যাত্মিকতা শূন্য আস্ফালন, অর্থহীন বাগাড়ম্বর 
ষ মাত্র। এই জড়ভাব তোমরা একেবারে বর্জন কর-_ধর্মপথ চিরদিনের জন্য নিষ্কণ্টক হউক-_ভারতের 
ধর্ম, কর্ম, রাষ্টি সাধনা সবই আজ পঙ্গুত্বে ব্যৰ্থ হইতে পারে- অর্থ বিনা । অর্থকে শুদ্ধ, মুক্ত, সিদ্ধ 
, করিয়া যোগেরই অপরিমেয় মহিম প্রতিষ্ঠা কর। , 

স্বামীজি বলিয়াছিলেন, টাকায় মানুষ স্থ্টি হয় না, মানুষই স্থষ্টি করে টাকা ৷ খুব সত্য কথা ৷ 
তোমরা যদি মানুষ হও, আমি তোমাদের ধরিত্রী কৰ্ষণ করিয়া ধন আহরণ করিতে কহিতেছি। ধ্ৰশ্বর্য 
৷ আজ 'দৈন্তরূপে নয়, খণের বেশে ধরা পড়িয়াছে। তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দাও ৷ “বাহিরের 
{ বন্ধনকে মুক্তি দাও, ভিতরের বন্ধনও অবধারিত খসিয়া পড়িবেই। ভিতর হইতে বাহিরে আসা! যেমন 
} স্বাভাবিক বাহির হইতে ভিতরে আসাও তেমনি--না, বরং আরও সহজ-_-আরও প্রত্যক্ষ, ফলিত বিজ্ঞানের 
৷ 'নীতি সিদ্ধ ৷* টু | 

| _সঙ্তবগুরু শ্রীমতিলাল 


উট, ০০ 





: * প্রযন্ত'ক, চৈৱ ১৩৩২ পু ৭১২ হইতে সংকলিত। 


মতিলাল ; একটি মহাজীবন 


্রীশ্বামাদাস দে 


(পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 


২৫শে সেপ্টেম্বর আয়োজিত হল বিপ্লবী স্মরণোৎসব । 
উৎসবে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিম বঙ্গের তংকালীন 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়। ডাঃ রায়ের চন্দননগরে 
আগমন এই প্রথম। তিনি উক্ত মর্মর ফলকের আবরণ 
উন্মোচন উপলক্ষে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি 
বলেনঃ 

“আজ যে অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার সহিত বাঙলা 
তথা ভারত, এমনকি সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস জড়িত আছে। 
প্রবর্তক সঙ্ঘের নাম আমি বহুদিন হইতেই জানি, এবং 
ইহার কার্ষকুশলভার সংবাদও আমি রাখি। এই প্রবর্তক 
সঙ্ঘে জাভীয় জীবনের এক নুতন অধ্যায় প্রবর্তনের ব্যবস্থা 
কর! হইয়াছিল । তাহার ভালমন্দ ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন 
উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাদের অনাবিল দেশপ্রেম সম্বন্ধে 
কোন সংশয় নাই। যাহা কিছু তাহার! করিয়াছিলেন, 
তাহা অকুঠিত দেশভক্তিরই অভিব্যক্তি ।...প্রবর্ঠক সঙ্ঞঘের 
ন্যায় জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য সঙ্কীৰ্ণ 
স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে আমি 
আজ সকলকেই আহ্বান জানাইভেছি।...আমার একান্ত 
আশা, বাগুলার ঘরে ঘরে এরূপ হাজার হাজার প্রবর্তক 
সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে এবং বাঙালী যুবকেরা স্বীয় কর্ম 
প্রতিভার দ্বারা বাঙলাদেশকে সমগ্র বিশ্বে পুর’তন 
গৌৱরবোজ্বল এতিহ্ে ও মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে ।” 

এইভাবে ১৯৫৫-তে সজ্ঘগুরুর একটি দীর্ঘদিনের স্বপ্ন 
বাস্তবায়িত হল। এল ১৯৫৬ সাল । 

এ বছর ৭ই জানুয্লারী তার ৭৪তম জন্ম দিনে ১৪ জন 
নায়ীপৃরুষকে তিনি সঙ্ঘমন্ত্রে দীক্ষা দান করেন। 
জন্মোৎসব সভার দিন স্থির হল ১১ই জানুয়ারী । সভায় 
পৌরোহিত্য করবার সম্মতি দান করলেন তদানীস্তন 
রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় । সংবাদ পেয়ে 
সঙ্ঘগুরু খুব খুসি হলেন। ইতিপূর্বে চন্দননগর 
হাসপাতালের এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন রাজ্যপাল ৷ 
সেবার নিজে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে অসুস্থ সজ্বগুরুকে তিনি 
আহ্বান জানান। সাক্ষাংও করেন। দীর্ঘক্ষণ তাদের 


অন্তরঙ্গ আলোচন! হয়। সেই প্রসঙ্গে তিনি এবার ব. 
ছিলেন, “চন্দননগরে গিয়ে মতিবাবুকে দেখব ন, 3 
কেমন করে হয়!” এই মন্তব্যের মধ্যেই বোঝা ষ 
শ্ীমুখোপা ধ্যায় কী শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন সঞ্ঘপ্ুকুৰে 
কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন এবারের উৎসবে আৰ: 
সম্ভব হলনা বাজ্যপালের । উৎসবে পৌরোহিত্য ক' 
পশ্চিমবঙ্গের তদ্দানীস্তন মন্ত্রী জ্ৰীৱাধাগো বিন্দ রায় । 
শ্ৰীমুখোপাধ্যায় একটি শুভেচ্ছা লিপিতে 
অনুপস্থিতির জন্ত দুঃখ প্রকাশ করে জানান ঃ i 
“J would have been too glad to 8359: 
myself with the gathering at Prabartak Same 
Chandernagar to-day on the occasion of 
7400. birth-day celebration of Shree Mot: 
Roy, Samgha-Guru of 'Prabartak Samgha, = 
I have to deny myself the pleasure on 8০০০৮ 
of my 1110995,... His 116 isa precious 8986" 
the nation and I hope that he would 
spared for many years to point out the i: স্‌ 
path in these difficult times—H. C. 01076. 
Governor of West Bengal: Raj Bha: 
Calcutta, 11. 1. 56” 
(আজ চন্দননগরে সঙ্বগুরু মতিলাল রায়ের ৭ 
জন্মোৎসব সভায় যোগদান করতে পারলে আমি 
আনন্দিত হতাম, কিন্ত শারীয়িক অসুস্থতা হেতু সে অ’ 
থেকে আমি বঞ্চিত হলাম 1...মতিলাল রায়ের অ 
জাঘির নিকট একটি মহার্ঘ সম্পদ । আমি আশা ২ 
ভিনি আরও দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে থেকে জাতির 
সঙ্কটময় দিনে আমাদের সত্য পথ দেখাবেন এসসি 
মুখার্জী, রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ £ ১১/১/৫৬” ) 
সেদিনের উৎসব সভায় প্রায় ৩ ঘণ্টা বসেছিলেন সঙ্ঘ- 
গুরু। গ্রহণ করেছিলেন সকলের শ্রদ্ধারধ্য ৷ ভার নিশি 
আশীর্বাণীও পঠিত হল সভায় । - 
এ বছরের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে বায়ু পরিবর্ত _ 
জন্য সজ্ঘগুরু আবার গেলেন মধুপুর । এবার বিচার ' 
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাদের মধুপুরস্থ ‘গঙ্গা ./ 
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হাউজের’ একাংশে সম্ঘগুরুর বাসের বাবস্থা করেন। 
প্রাসাদোপম ভবন ৷ ব্যবস্থাদি চমংকার। সজ্ঘগুরু খুব 
খুসী। প্রতিদিন প্ৰাতভ্ৰমণ করেন, মাকে মাঝে ভিতরের 
বাগানে ঘুরে বেড়ান। স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে! খাদ্যাদির 
কোন বাছ-বিচার নেই ৷ সবই তিনি খেতে পারছেন । 
বাড়ির তত্বাবধায়ক প্ৰফুল্লবাবু ও তার স্ত্রীকে সম্ঘগুরু 
আপনজন করে নিয়েছেন । বেশ আনন্দে আছেন। 


প্রায় দৃ মাস মধুপুরে থেকে অনেকটা উন্নত স্বাস্থ্য . 


নিয়ে তিনি চন্দননগর ফিরে এলেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে । 
৮ই মার্চ দোল উৎসবে তিনি সানন্দে অংশ গ্রহণ করেন। 

১লা বৈশাই (১৪ই এপ্রিল) বেশ কাটল। ১৫ই 
' এপ্রিল রাদত্র অতকিতে সভ্বের চন্দননগরের কাঠের 
কারখানায় আগুনলার্পে। ১৬ই এপ্রিল সকালে তিনি 
ধ্বংশাবশেষ দেখতে আসেন । একটা বেদনার ছায়া পড়ে 
সারা মুখে। পরের দিনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ 
কবিরাজ মশায় এলেন। ক্রমেই যেন ভেঙে পড়ছেন ৷ 
৭ই মে তার অবস্থা হস উছ্ছেগজনক। কিছুতেই স্বস্তি 
পাচ্ছেন না। পেটের বেদনার উপশম হচ্ছে না। 
সকলেই আতঙ্কিত । চিন্তিত হলেন কবিরাজ মশায়ও। 
তার পরামর্শেই এবার ডাকা হল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তকে ৷ 

ডাঃ সেনগুপ্ত ভার জামাতা ডাঃ বিমলেন্দ্বকে নিয়ে 
চন্দননগর এলেন ৯ই মে বেলা একটায় । তার উপস্থিতি 
এবং সরস কথাবার্তাতেই যেন রোগী অনেকটা সুস্থ হয়ে 
উঠলেন। সেবার ডাঃ সেনগুপ্তকে তার প্রাপ্য ফা দিতে 
গেলে তিনি বলেছিলেন,-_“সম্তবগুরুকে দেখতে গেছি, এর 
জন্যে ফী নেব কি? এমন লোককে বাচিয়ে রাখা 
দরকার। কতবড় কর্মী, দেশের নমস্ত!' সেদিন ডঃ 


সেনগুপ্ত অবিলম্বে, আলসার অপারেশনের সিদ্ধান্ত * 


জানান । 

এত আয়োজন করেও কিন্তু এ্যালোপ্যাথিক 
চিকিৎসায় সঙ্ঘগুরুকে $ৎসাহী করা গেল না । কাটা- 
কুটির ব্যাপারে বরাবরই ওর একটা আপত্তি দেখা গেছে। 
সেদিন সভ্বগুরুকে উৎসাহ দিয়ে সঙ্ঘ সম্পাদক কৃষ্ণধন 
চ্যাটার্জী বলেছিলেন, ‘মেজর অপারেশন তো নয় । ভয়ের 


কিছু নেই ৷’ সঙ্ঘগুরু শিশুর সারল্যে বলেছিলেন, 
“সত্যি বলছ?’ 

১৩ই মে থেকে শুরু হুল সজ্বের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব ৷ 
উৎসবে এবার এসেছিলেন ডঃ মহানামত্রত ব্ৰহ্মচারী, 
'রুতীর্ঘ হিংলাজ’ রচয়িত! ‘অবধুত’, উপমন্ত্রী তক্ৰুণকাণ্তি 
ঘোষ এবং আরও অনেক মনীষী। সকলেই দেখা 
করলেন রোগশব্যাশায়ী সভ্বগুরুর সহিত। আন্তে 
আস্তে অপারেশনের জন্যে মনটা যেন প্রস্তুত হচ্ছে 
সঙ্ঘগুরুর। উৎসবের পরেই অপারেশন হবে স্থির হল। 

সেবার মহানামব্্রত ব্রহ্মচারীজীর সহিত সাক্ষাংকারটা 
বড় প্রীতিপূর্ণ হয়েছিল। উভয়েই পরম্পরের গুণগ্রাহী। 
পরস্পরের হাত ধরে সক্ঘগুরুজীর নীরব এবং ব্ৰহ্মচারী- 
সরব প্রীতি বিনিময় স্মরণ করিয়ে দেয় বরা 
“হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব” । 

উৎসব চলাকালীন ২০শে মে ডাঃ সন্তোষ লা 
সঙ্ঘগুরুকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে ডাঃ সেনগপ্তর 
সিদ্ধাঙই সমর্থন করলেন। স্থির হল বিডন ট্ীটে ডাঃ 
পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের (সস্তোষের ভ্রাতা) নাপিং 
হোমে অপারেশন করা হবে। এই দুজন ডাক্তারই 
কৃষ্ধন চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা এবং উভয়েই সঙ্ঘগুরুর 
স্নেহভাজন। 

২৫শে মে চন্দননপর থেকে সরাসরি গাড়ি করে বিডন 
শ্্ীটের নাসিং হোমে পৌছোলেন সঙ্ঘগুরু সকাল ৮টায়। 
ডাঃ সন্তোষ পূর্বেই সমস্ত ব্যবস্থাদি করে রেখেছিজেন। 
সুসজ্জিত প্রশস্ত একটি কেবিনে আনা হল ওঁকে । ঘর 
খানি দেখে উনি প্রসন্ন হলেন। 

২৬শে মে সন্ধ্যায় চ্যাটার্জী ভ্রাতৃঘয় সহ আরও হৃজজন 
অভিজ্ঞ ডাক্তার নাসিং হোমের ছিতলের অপারেশন 
থিয়েটারে উপস্থিত। রোগীকে ও টিতে আনা হুল সন্ধ্যা 
৬।। টায়! অস্ত্রোপচার ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াদি নিবিদ্ধেই 
সম্পন্ন হল। সমস্ত দৃশ্যে পার্শ্বে দণ্ডায়মান কৃষ্ণধন 
চ্যাটাজীর মন্তব্যঃ “আশ্চৰ্য, সজ্ঘগুরু যেন সমাধি থেকে 
জেগে উঠজেন। দেহ চেতনাই বুঝি ছিল না এতক্ষণ 1” 

২৭ তারিখ সারাদিনই যেন আত্মসমাহিত, ২৮শে বার 
বার উঠে বসবার বেশিক। ২৯শে প্রথম ব্যাণ্ডেজ ধুলে 


২০৬ 





প্রবর্তক 
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ক্ষতস্থান ধোয়| হল। ৩০শে বায়ুর প্ৰকোপ বৃদ্ধি এবং 
আরও নান! উপসর্গ ৷ ৫ই জুন ডাক্তারের সম্মতি নিয়েই 
ডাকা হল কবিরাজ মশায়কে। শুরু হল আবার 
কবিরাজী অল্প বমি ইত্যাদি উপসর্গ সামলাতে | ওদিকে 
নিয়মিত ক্ষতস্বান ধোয়ার কাজও চলছে। ধীরে ধীরে 
সুস্থ হয়ে উঠছেন সঙজ্ঘগুর্ল । ২১ দিন পরে ১৪ই 
জুন নার্সিং হোম থেকে রাত ন'টায় ফিরে এলেন 
তার জআীমন্দিরের কক্ষটিতে। সভ্ঘবাসীরা আনন্দে 
উৎফুল্ল । | 

একে একে অনেক ডাক্তার দেখে গেলেন সভ্বগ্ুরূকে। 
চন্দননগর হাসপাতালের চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ 
গোস্বামী, স্থানীয় প্রখ্যাত ডাক্তার সৃধাকর শেঠ, বীরভূষের 
খ্যাতনামা ডাক্তার কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি । 
ডাঃ চ্যাটর্জী তো নিয়মিত আসছেনই ৷ চিকিৎসা অবশ্য 
কবিরাজী মতেই চলছিল । | 

ডিসেম্বরের গোড়াতেই আবার বেশ অসুস্থ হয়ে 
পড়লেন । ১৭ই ডিসেম্বর অবস্থা হল সঙ্কটজনক ! 
অক্সিজেন দেবার ব্যবস্থা হল। ডাঃ গোস্বামী ও ডাঃ 
- শেঠ নিরাশ হলেন। সঙ্ঘের কেন্দ্রে কেন্দ্রে তারবার্তা 
প্রেরিত হল । খবর পেয়ে দলে দলে লোক আসতে শুরু 
করল চারিদিক থেকে ৷ 

এই অবস্থাটাও ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠলেন সঙ্বগুরু 

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে । ডাঃ গোস্বামী সবিষ্ময়ে বলেন, 

এনা দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আমরা তো ভরসা 
করতে পারিনি। মহাপুরুষদের পক্ষে সবই সম্ভব !” 

১৯৫৭-র ১লা জানুয্ারী শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক 
না হলেও খুব আশাপ্ৰদ বলা চলে না। আসছে *ই 
জানুয়ারী তার ৭৫ তম জন্মোংসবের আয়োজন হচ্ছে 
জেলেস জ্যগুরু বললেন, ‘দীক্ষা এবার দিতে পারব না।» 
উৎসব সমাপন হল অভি অনাড়ম্বর ভাবে । সম্বগুরুর 
অতীতের বিপ্লব সহকর্মী হৃষীকেশ কাণ্জিলাল ( যিনি তখন 
ভোলানন্দ আশ্রমের প্রবীণ সন্ন্যাসী বিশুদ্ধামন্দ পিরি 
মহারাজন্ূপে পরিচিত) পোঁরহিত্যে উৎসব সভ! বেশ 
জমে উঠেছিল । . বেলা ১১ টায় তিনি এসেই সঙ্ঘগুরুজীর 
সহিত প্রেমালিঙ্গনে মিলিত হন। দীর্ঘ দিন পরে দুই 


বন্ধুর এই মধুর মিলন । সজ্ঘগুকর চোখে জল, জা. 


নির্বাক, হৃদয়ে প্রেমের বন্যা । সে এক অবিস্মরণীয় 
দৃশ্য। 

এপ্ৰিলের গোড়া থেকেই আবার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল 1: 
২৫শে এপ্ৰিল আবার এলেন ডাঃ নলিনীরঞ্জন তার 
জামাতা ডাঃ বিমলেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে। রোগীকে 
পরীক্ষা করে ব্যবদ্থাপত্ৰাদি দিয়ে গেলেন। 

২৮শে এপ্রিল সজ্বগ্ুরকু বললেন, “আমার দ্বারা তো 
আর কোন কাজ্ঞ হবে না। কে কাঁজ অসমাপ্ত রয়ে 
গেল ! তবে কেন শুধু শুধু আমাকে বাচিয়ে রাখার এত 
চেষ্টা? মনে হচ্ছে, এবার কথাও বন্ধ হয়ে যাবে। 
কথা যেন ভিতরে চলে যাচ্ছে, বাইরে প্রকাশের আৰু 
ইচ্ছে হচ্ছে ন! ৷’ 

গতবার নাসিং হোম থেকে ফিরবার সময়ই সঙ্ঘগুরু 
শ্রীমন্দির ত্যাগ করে আশ্রমে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ, 
করেন ৷ তদনুযায়ী আশ্রমে তার জন্য নৃতন বাড়ি তৈরী 
হচ্ছিল। এবার ২রা মে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে খুবই 
অসুস্থ দেহে ‘ডাঃ গোস্বামী ও ডাঃ শেঠের তত্বাবধানে 
তাকে নিয়ে আসা হল নবনিৰ়িত দ্বিতল ভবনে ( সঙ্বগুরু 
ভবন )। নূতন ভবনে এসে তিনি যেন বেশ প্রসন্ন 
হলেন । একদিন বললেন, “ভগবান শরীরটাকে নিয়ে! 
কী করতে চান কে জ্ঞানে, তোমরা সত্তর্ক থেকো 1” 

নৃতন বাড়িতে এসে ধীরে ধীরে যেন সুস্থ হচ্ছেন। 
২৫শে মে শয্যায় উঠে বসলেন ৷ ২১শে জুন সঙ্বজননীর 
আবির্ভাবোংসবে যোগ দেবার জন্য তিনি সঙ্ঘমন্দিরে 
এলেন. ১৯৫৭-তে এই প্রথম তিনি আশ্রমের বাইরে ' 
এলেন । | | 

এখন থেকে তিনি মাঝে মাঝে কাউকে ধরে ধরে 
নীচে নেমে আশ্রম প্রাঙ্গণে একটু একটু বেড়ান। মাতৃ- 
মন্দিরে' আসেন। সামনের চত্বরে বসে খৰরের কাগজ 
পড়া শোনেন। সঙ্ঘের কাজকর্ম সম্বন্ধে সঙ্বকর্মীদের 
আলোচনা শোনেন। মাঝে মাঝে দ্ব’একট। মন্তব্যও 
করেন। 

৭ই ভিসেম্বর সম্ঘজননীর ভিরোভাবোংসবের প্রথম 
দিনে ও তার পরের দিনে তিনি ভোরের অনুষ্ঠানে উৎসব 


ৰ 
Hd 
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একটি মহাজীবন ২০৭ 





মণ্ডপে উপস্থিত থাকায় সকলের মনে নৃতন আশার 
সঞ্চার হয়। 
} এমনি করে মেঘে-রৌভ্রে আশায়-আশঙ্কায় পার হল 
১৯৫৭ সাল । 

১৯৫৮-র ৬ই জানুয়ারী তার ৭৬তম জন্ম দিনে তিনি 
নিজে দীক্ষাতীর্থে উপস্থিত থেকে ১০জন দীক্ষাপ্রার্থার 
আকৃতি পূরণ করেন। ১১ই জানুয়ারী চন্দননগরের 
কর্মবীর দেশশ্রী হরিহর শেঠের ৮০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে 
প্রবর্তক সজ্ঘে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। 

'_ ১২ই জানুষারী সঙ্ঘগুরুর জন্মোৎসব সভার আয়োজন 
করা হয়। উভয় সভায়ই প্রায় ২। ঘণ্টা করে তিনি 
উপস্থিত থাকেন । শরীরের বিরুদ্ধে মনের জোরের যেন 
একটা সংগ্রাম চলছিল। সে মুছে মনোবল তিনি 
হারান নি। | 

এবারের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে ২৭শে 
এপ্রিলের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে এলেন ডাঃ 

* নলিনীরঞ্জন। উৎসব ক্ষেত্রে যাবার আগে তিনি এলেন 


সঙ্বগুরুকে দেখতে । সঙ্ঘগুরুর মুখে প্রসন্ন হাসি। তিনি_ 


সবিম্ময়ে বলে উঠলেন, “কী আশ্চর্য ! আপনি যে বেশ 
' ভাল আছেন। এতটা ভাল দেখব সত্যিই আশা 
করিনি 1” 

মুখের এই প্রসম্নতাট। প্রায় শেষ পর্যন্তই রাখতে 
পেরেছিলেন সঙ্ঘগডরু । কেউ শরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেই 
স্বত্ব হেসে বনতেন,--“ভাল আছি 1” 

এই প্রসন্নভার একটি অপরূপ ছবি তুলে দিচ্ছি কৃষ্ণধন 
চ্যাটার্জীর বর্ণনা থেকে £ 

“রা আগষ্ট (১৯৫৮) গিয়ে দেখি তিনি বিছানায় 
বসে হাসছেন ৷ মনে হল তিনি ভালই আছেন। 
নির্মলাও ( নিত্য সেবিকা আশ্রমের শ্রদ্ধেয়! নির্মলাদি ) 
হাসছে। ব্যাপার কি?...ভিনি হাসেন আর বলেন, 
আমার খুব স-স্তো-য হয়েছে। বারে বারে এক কথাই 
বলেন আর হাসেন। আমি বললাম, হঠাৎ এত আনন্দ 
কেন? আমার হাত ধরে টেনে তিনি বিছানায় বসালেন ৷ 
বললেন, আবার ভাল হচ্ছি, নুতন জীবন পাচ্ছি” 

এই মানুষই ২৯শে সেপ্টেম্বর যেন বড় বিষন্ন কণ্ঠে 


বললেন,_“ওযুবে স্থায়ী কাজ হচ্ছে না। আর বেঁচে 
থাকা বিড়ম্বনা |” আবার এই মানুষই ২২শে নভেম্বর 
বালক বন্দচারীজীকে সাদর অভ্যর্থন! জানাতে বিছানায় 
উঠে বসলেন এবং পরম্পরে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ 
হলেন। কে বলবে তিনি তখন অসুস্থ! ব্রন্পাচারীজীর 
সেদিনের সাক্ষাতের অনুভূতি পরবর্তীকালে তিনি প্রকাশ 
করেছেন প্ররর্তক-এর ‘“‘শ্ৰীশ্ৰীসজ্বগুক্ক স্মৃতি সংখ্যায় ৮ ৷ 
তার লেখা থেকে কটি লাইন উদ্ধত করা হল। 

*...পৃথিকীর অভ্যন্তর ভাগে যেমন জ্বলন্ত অগ্নিধারা 
প্রবাহিত থাকে পৃথিবীরই কল্যাপার্থে...বার্ধক্যের জড়তা 
গহ্বরে তেমনি সঙ্গুরুর তেজোর্দীপ্ত আত্মশক্তি জনগণের 
মঙ্গল সাধনাৰ্থে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় অটল রয়েছিল। নীরব 
কর্মীপুরুষের বার্ধক্য জড়তা ছিল তার সাধন-যজ্ঞের 
ঘৃতাহুতিত্বূপ ।...তার জড়তা ক্রিষ্ট বার্ধফ্যের রূপ বাইরে 
দৃষ্টিগোচর হলেও, তার ভিতরে প্রবাহিত ছিল এক 
সুগভীর অধ্যাত্মসুরের মন্দাকিনী ৷...” 

ওদিকে স্বাস্থ্যের অবস্থা কিন্ত ক্রমেই অবনতির পথে । 
নভেম্বর পার হল ভয়ে তয়ে। ৭ই ডিসেম্বর শুরু হল 
সজ্বজননীর তিরোভাবেংসব। এই উৎসব উপলক্ষ্যে 
১০ই ডিসেম্বর আশ্রমে এলেন বৈষ্ণবচুড়ামণি প্রাপকিশোর 
গোস্বামী । আশ্রমে কয়েকদিন থাকষেন তিনি ৷ রাস 
লীলা কথকতা! পরিবেশন করবেন । প্রতিদিনই তিনি 
একবার করে এসে বসেন সম্ঘগুরুর শয্যাপাশ্বে । একদিন 
দেখা গেল সভ্বগুরূ নিজেই বিছানায় উঠে বসেছেন 
গোস্বামীজীকে অভ্যর্থনা করতে! তিনি সবিশ্ময়ে সেদিন 
বলেছিলেন,_-“এ:দের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয় !” 

এই ঘটনাটির স্মৃতিচারণ করে প্রভৃপাদ পোস্বামীজী 
গ্সভ্বগুরু স্মৃতিসংখ্যায়” “একটি দিনের দেখা’ প্রবন্ধে 
লিখেছিলেন 2 

“সেদিন তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায় । । প্ৰেমমুগ্ধ সত্বগুর 
ভগ্রস্বরে যেন কি কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 
আমি তাহার ভাষা বুঝিলাম না ।...আমি ধলিলাম,- 
আমাদের ভাষা এমনি করেই একদিন ফুরিয়ে যায়। 
জীবনে অনেক কথা তো বলা হয়েছে ।...আপনি গীতা 
ব্যাখ্যা করেছেন, বেদাস্তের ব্যাখ্যা করেছেন, ভক্তিমুত্ৰের' 


২০৮ 


প্রবর্তক 














ভাংপর্য শুনিয়েছেন। তাছাড়া রাজনীতি, সমাজনীতি, 
কোনটাই তো বাদ পড়েনি... আপনার দৃষ্টি আর 
আপনার মুখের প্রসন্ন হাসিতে আজ আমি বুবেছি, 
মৌনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা । এই মৌনের মাধ্যমেই আমরা 
তাকে বুঁজব, ষিনি আমাদের পরম প্রিয় সুহৃদ ৷... 
ভাষার পুজা ভাষা-ভাষা...। ভাষার পৃজ্জা প্রাণের 
পুজা নক্স...মোনের পুজা শুদ্ধ পৃজা...মৌনের যে শুদ্ধতা 
ও পবিত্রতা, তা অতুলনীয় ৷” 

এল সম্তবগুরুজীর ৭৭তম জন্মদিন, ৭ই জানুয়ারী 
১৯৫৯ (২২শে পোঁষ ১৩৬৫ )। 

তখন তিনি একেবারে শয্যাগত ৷ উত্ধানশক্তি রহিত । 
ওদিকে সেবার দীক্ষার্থী ছিল ১১ জন (৯ জন মহ্বিলা ও 
২ জন পুরুষ)। দীক্ষা হোমক্ষেত্রে হোমানৃষ্ঠান 
সমাপনান্তে দীক্ষার্থীরা এল সঙ্ঘগুরুকে প্রণাম করতে। 
শায়িত অবস্থাতেই একে একে প্রণাম করল তাঁর! ৷, সঙ্ঘ- 
গুরু তখন তন্দাচ্ছন্ন। দীক্ষার্থীদের মধ্যে গুঞ্জরণ-- 
“এ কেমন দীক্ষা? কানে মন্ত্র পেলাম কৈ” এই সময় 
সঙ্ঘগুরু তার একখান! হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইঙ্গিতে তাকে 
বসিয়ে দিতে বললেন। যশরা পাশে ছিলেন তারা 
সাবধানে ওঁকে বসিয়ে দিলেন শয্যার উপর । ইঙ্গিতে 
তিনি একে একে দীক্ষার্থীদের কাছে ডাকলেন। মুখমণ্ডল 
তখন প্রোজ্জল প্রশান্ত । প্রত্যেকের কানে যন্ত্র দান 
করজেন। ভারা আনন্দে অভিভূত ৷ দীক্ষাদান সমাপন 
করেই তিনি অনসন্প ভাবে শুয়ে পড়লেন। 

একাদশ দীক্ষার্থার ভিতর তিনি শক্তি সঞ্চার করলেন 
কোন দৈবশক্তি বলে। না হলে এই দেহে এই মুহুর্তে এ 
শক্তি তিনি পেলেন কি করে? 

সত্বগুরুজীর এই শেষ দীক্ষা। ধন্য সেই একাদশ 
দীক্ষার্থী। 

১১ই জানুয়ারী হল এই অ্ঞন্মোংসব উপলক্ষ্যে সাধারণ 
সভা। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী প্ৰত্যগাত্মানন্দ 
সরস্থতী। এবার প্রবর্তক আশ্রমে তিনি ২ দিন নির্জন- 
বাস করেন। প্রতিদিনই একবার দেখে যান সঙ্বগুরুকে । 
সভায় তার ভাষণে বলেন £ 


[ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ 


“সজ্বগুরু দীর্ঘ বিচিত্র কর্মজীবনের পর আজ শ্ৰান্ত, 
ক্লান্ত, রোগশয্যায় শায়িত, কিন্ত তার শান্ত সমাহিত মুখ 
মণ্ডলে আত্মদর্শনের জ্যোতিতে উত্ভাসিত। ধরে 
ঢুকেই তার ললাটে উদ্দীপ্ত জ্যোতি লক্ষ্য 
করলাম ৷” j 

এরপর আর কদিন? কিন্তু সেই কটি দিন চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের অনেক রী মহারথী--ঘথা বালীর বিখ্যাত 
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার মতিলাল মুখোপাধ্যায়, 
কলকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্ৰিন্সিগাল ডাঃ ডি, 
এন চ্যাটার্জী প্রমুখের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে 
১৯৫১৯-এর ১০ই এপ্রিল (২৭শে চৈত্র ১৩৬৫ ) শুক্রবার 
প্রাতঃ ৯-৪০ মিনিটে একটি স্বাভাবিক হাই তুলে সার! 
দেশকে গভীর বিষনম্নতার কাল মেখে আবৃত করে 
দিয়ে প্রসন্ন মুখে চিরবিদায় গ্রহণ করল একটি মহাজীবন । 

৭৭তম জন্মদিনের মাত্র ৩ মাস ৩ দিন পরে এল মৃত্যু 
দিন__চিরশান্তির দিন! ৷ 

শেষ জন্মদিনের উৎসব সভার সভাপতি ছিলেন স্বামী ট্‌ 
প্ৰত্যগাত্মানন্দ সরয়তী। ‘সজ্ঘগুরু স্মৃতি সংখ্যায়’ তারই ৯ 
লিখিত সম্রদ্ধ স্মৃতিতৰ্পপের কটি পংক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে 
সমাপন করব আমাদের সশ্রদ্ধ মহামজ্জ এই মহাজীবন ) 
কাহিনী । পু 





শা 


“চিরবিজক্মী মতিমান্‌” 
গহে সাক্ষাৎ ত্ৰয়িতনু ! 
বাগ্‌দোহ প্ৰণব-মৃতি হে পুণ্য পুমান্‌ ! 
তুমি শ্রষ্টা তুমি ভ্রষ্টা-_ 
গুরুততৃ-মাতৃতত্ব-সম্ঘতত্ব_ত্রিতত্বের শক্তি মহীয়সী 
অভয় অমৃত অশোক 
কৰ্ম ভাব জ্ঞান-- 
ত্ৰিহবনের নিত্যযষোগ-প্ৰবৰ্তক 
ওগো প্রবর্তক-গুরু ! 
জীবনের মত তব এ মহাপ্রয়াণ, 
হউক দিশারী, অভয় বন্তরম্ত বিশ্বনরে 
( প্রদানিতে ) সেই চির-ভদ্রের আলয় ৷” 


সমাপ্ত 


জী 


| 


শ্রীঅরবিন্দ-লিপিমালা 


অনুবাদক £ 


“ একাদশ পত্র 


টিং 


এখানকার রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ন্প। দেখা 
যাইতেছে যে, বুইসেন ও লেমাইয়ার পুরাতন ধারায় 
পরস্পরের প্রতিযোগী এবং প্রকৃত প্ৰতিদ্ন্দীতাও এই 
দুইজনের মধ্যেই. নিবদ্ধ । যাহারা নির্বাক থাকিবার 
পক্ষপাতী এইরূপ কয়েকজন লেমাইয়ার পক্ষীয় ব্যতীত 
সমগ্র শাসকরৃন্দই বুইসেনের পক্ষ-সমর্থনকারী ৷ 


' রাজ্যপাল মার্টিনিউ, গেবেল, পুলিস উপাধ্যক্ষ, সৈশ্যদলের 


রসদ-সংগ্রাহক দপ্তর তাহার পক্ষের রাজনৈতিক সমিতি 
ভুক্ত ভীতি-প্রদর্শন ও উৎকোঁচ-প্রদান দ্বারা কেবলমাত্র 
দুইটি ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রজজা-সভার প্রধানদের তাহার পক্ষে 
আসিতে বাধ্য বা প্ররোচিত করা হইয়াছে । 

পণ্ডিচেরীর অধিকাংশ হিন্দু বণিকদিগকে তিনি 
কিনি! লইয়াছেন বা তাহার পক্ষে আনিয়া 
ফেলিয়াছেন। তিনি নির্বাচনের ব্যয়ের জন্য পঞ্চাশ 
হাজার টাকারও অধিক আনিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে 


সমস্ত জনসাধারণের ভোট তিনি কিনিয়া লইতেও প্ৰস্তুত । 


“ আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবি, ইহা কি বৃটিশদের প্ৰদত্ত টাকা! 


শোন! যাইতেছে যে, বৃটিশ সরকারও তাহার পক্ষে প্রচার 
চালাইতেছে এবং ইহা নিশ্চিত যে কাড্ডালোরের একজন 
মুসলমান সমাহর্তা তাহার সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদিগকে এই 
অসাধুর শিরোমণিকে ভোট দিতে বঙিতেছেন। 
পণ্ডিচেরী ও কারিকলে সাংঘাতিক শাসনতান্ত্রিক চাপ 
সৃষ্টি করা হইতেছে এবং প্রজা-সভার প্রধানের] তাহার 
পক্ষে থাকায় নির্বাচনকারী পরিষদ-সমূহও দুর্নীর্তি ও 
হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপের যাবতীয় সম্ভাবনা লইয়া তাহার 
অধীনেই থাকিবে । 


লেমাইয়ারের পক্ষে রহিয়াছে অধিকাংশ শ্রীষ্টান ও. 


অকপট ব্যক্তিগণ ( ভক্ুণদলবাদে, কারণ উহারা ব্রিচার্ডের 

পক্ষে) এবং পীয়ারে। কিন্ত পীয়ারের দলও সম্পূর্ণ- 

ভাবেই বিভক্ত। কোসিয় ৫) মত-প্রকাশে অনিচ্ছুক, 

অন্থসকলে ব্লুইসেনের পক্ষে, কমিটি র্যাডিকাল-এর 

(চরমপন্থীদলের) সভা তিনবার করিয়া আহ্বান করিলেও 
২ 


শ্রীনুধীর গুপ্ত 


পীয়ারে তাহার বিরুদ্ধবাদীদিগকে স্বীয় পক্ষে আনিতে 
পারেন নাই ৷ লেমাইয়ারের দুইটি সুবিধা রহিয়াছে $ 
প্রথমতঃ যদি জনসাধারণকে দিয়া ভোট দেওয়ান যায়, 
পিয়ারের জনসাধারণের উপরে প্রভাব থাকায় তাহার 
জয়লাভও ঘটিতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ নন্দগোপালু শত্রুদের 
ভয় দেখাইতভে এবং শাসকবৃন্দকে প্রতিরোধ করিতে 
পারেন। কিন্তু নন্দগোপালু ভয় দেখাইবার পরিবর্তে 
ভাহাকেই ভয় দেখান হইতেছে ; তিনি তাহার গৃহে 
নুকাইয়া রহিয়াছেন এবং গ্েবেলকে ও মার্টিনিউকে 
অনুগ্রহ লাভের আশায় সংবাদ পাঠাইতেছেন। 
লেমাইয়ারের . দলভুক্তদের একসময়ে এতই হতাশা 
আসিয়াছিল যে, গেবেল ব্ল,ইসেনের নাম প্রত্যাহারে 
সম্মত হইলে পীয়ারে ব্রিচার্ডের মাধ্যমে লেমাইয়ারের নাম 
প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেন ; এই প্রতিদ্বন্দীরা তখন করমর্দন 
করিয়া ও মুক্ত হইয়) ব্রিচার্ডকে বা অন্য কোন নির্বাচন 


প্রার্থীকে সমর্থন করিতে রাজী হন। গেবেল এই প্রস্তাব 


গ্রহণে রাজী ছিলেন কিন্তু ব্,ইসেনের নিকট হইতে প্ৰভুত 
অর্থলওয়ার জন্ তিনি উহা কার্যকর করিতে পারেন নাই । 
ব্ইসেন কর্তৃক নেতাদের প্রায় অধিকাংশই ক্রীত হওয়ায় 


_জেমাইয়ারের পক্ষাবলম্বীর। কার্য করিতে সাহস পায় 


নাই ৷ এখন লেমাইয়ারের হাতে কেবল অস্পষ্ট ভীতি 
প্রদর্শনের ও মন্ত্রীপরিষদের পতন হইয়াছে, মার্টিনিউকে 
কার্য হইতে সাময়িকভাবে অপসৃত করা হহীয়াছে, 
নূতন পুলিস-প্রধান তাহার পক্ষাবলম্বী ইত্যাদি উড়ো 
খবর রটনা করার অস্ত্র রহিয়াছে। জনরব শোনা 
যাইতেছে যে, নির্বাচনের দিন অবৈধভাবে শাসনতন্ত্র 
লে মাইয়ার কর্তৃক পরিচালিত হইবে; অগ্রস্বামীকে 
বলপূৰ্বক অন্যত্ৰ লইয়া যাওয়া হইবে বা হত্যা করা হইবে, 
নিৰ্বাচক-সমিতি তাহার পক্ষে এবং ইহা সত্য যে সভাপতি 
লে মাইয়ার পন্থী । কিন্তু কীভাবে এই সব কাৰ্য সম্পন্ন 
হইবে, উহা আমি বুঝিতে পারি না। অবশ্য আকম্মিক- 
ভাবে লে মাইয়ারের দলের লোকদের সমাবেশ ঘটিতে 
পারে ) কিন্ত বর্তমানে মনে হয় যে, শাসক-সম্প্রদায়ের 
অর্থসাহাষ্যে কৃটিশ-সরকারের ও শয়তানের সহায়তায় 


নু, 





রুইসেনের সহজেই নির্বাচনে জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । 
- লা পোর্টের প্রথমদিকে প্রবল সমর্থন লাভের কিনু 
সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তাহার নিজের আলহ্যে ও ভুলে উহা 
বিনষ্ট হইয়াছে! এখন তিনি ভগবানের উপরে নির্ভর 
করিতেছেন ও লে মাইয়ারের স্থান লাভের স্বপ্ন তিনি 
দেখিতেছেন কারণ লে মাইয়ার তাহাকে আশ্বাস-বাক্য 
দিয়াছেন যে, ষদি ফ্রান্স হইতে তিনি অনুকূল অনুমোদন 
না লাভ করেন, তাঁহা' হইলে তিনি লাপোর্টকে নিজের 
স্থান ছাড়িয়া! দিবেন এবং লাপোর্ট স্বভাবতঃ বিশ্বাসপরায়ণ 
বলিয়া এইরূপ গোঁরবান্বিত আশা লইয়া নিশ্চিন্ত 
রহিয়াছেন। 
এখন রিচার্ড রহিয়াছেন। তাহার পক্ষে কোন 
প্রতিনিধিও নাই, কোন সমিতিও নাই, একজনও 
প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও নাই। বানিয়াগণ 
বূইসেনের পক্ষে; তবে তাহাদিগকে বাদ দিলে পপ্ডিচেরী 
কারিকলের যাবতীয়  হিন্দু-মুসলমানের সহানুভূতি ও 
শুভকামনা রিচার্ডের অনুকূলে রহিয়াছে । পুরাতন 
নির্বাচন-প্রার্থীদের সম্বন্ধে জনসাধারণ মর্মাস্তিকভাবে 
বিতৃষ্ণ ; তাহার] ব্লুইসেনকে দ্বণা করে, লে মাইয়ারকে 
বিতৃষ্ণীর চক্ষে দেখে এবং যদি তাহাদিগকে তাহাদের 
মনোভাব অনুযায়ী ভোট দিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে 


' কিন্ত তাহার! শাসকবৃন্দের ভয়ে অতিরিক্ত ভীত এবং 
হিন্দ্-সম্প্রদায়ের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁহাকে 
নিৰ্বাচিত করার স্বপক্ষে ঘোষণা প্রদান করুক-_এই অন্য 
তাহারা প্রতীক্ষাপরায়ণ। এইরূপ কোনও ব্যক্তির 
আবির্ভাব ঘটিতেছে না। সকলের ভোটই ব্লুইসেন কর্তৃক 
জীত হইতেছে বা যে-পক্ষের জয়লাভের সম্ভাবনা সেই 
দিকেই সকলে থাকিতে তংপর হুইয়াছে। এইব্ুপ 
অবস্থায় আশঙ্কা এই যে, জনসাধারণ একেবারেই ভোট 
দিতে না যাইতে পারে ও নির্বাচন-সমিতি-সমূহ বুইসেনের 
পক্ষে তাহাদের নামে জাল ভোট আমদানী করিতে 
পারে। অগ্দিকে কারিকলে আস্থার ভাব সৃষ্টি করা 
হইয়াছে ; সেখানে তরুণপণ রিচার্ডের পক্ষে অত্যন্ত 
আগ্রহ-সঞ্কারে প্রচার চীলাইতেছে ; সেখানে কিছু- 


প্রবর্তক 
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সংখ্যক প্রজা-সভা তাহাকে সমর্থন করিতে তৎপর 
হইয়াছে, ব্ল,ইসেনের পক্ষাবলম্বী কয়েকজন নেতা 
তাহাদের অনুগামীদিগকে এই কথা বলিতে সম্মত 
হইয়াছেন যে, তাহারা রিচার্ডকে ইচ্ছা হইলে ভোট দিতে 
পারে। কারিকলের মুসলমান নেতারা ব্লুইসেনের পক্ষে 
অৰ্থাৎ তাহারা অর্থ-লাভের দিকে ঝুঁকিয়1 পড়িয়াছেন 
কিন্ত জনসাধারণ ব্লু (রুইসেন) বা লে মাইয়ার এই 
উভয়ের কাহাকেও ভোট না দিতে কৃত সংকল্প £ এবং 
তাহারা একেবারেই ভোট দিবে না অথবা রিচার্ডকে ভোট 
দিবে। পণ্ডিচেরীতে ভিল্লেনোর দীর্ঘকালব্যাপ্ত 
শাসনতান্ত্রিক চাপ এড়াইবার জন্য নিবাঁচনের অব্যবহিত 
পূর্ব দিন রিচার্ডের পক্ষে ভোট দিবার কথা ঘোষণা করার 
প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কিছু 
অংশ--যথা শ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তরুণগণ ও কিছু- 
সংখ্যক মুসলমান-__ব্রিচার্ড মসজিদে বক্তৃতা দিলে অধিক 
সংখ্যক মুসলমান এবং হিন্্-সম্প্রদায়ের কেন্দ্রগত 
কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিশ্চিতই র্রিচার্ভকে ভোট দিবে। 
আগামী কয়েকদিনের: মধ্যে যে আস্থার ভাব সৃষ্ট কর! 
যাইবে উহীও এক্ষেত্রে বিবেচ্য । ইহা ব্যতীত চন্দননগর- 
বাসীরা যদি রিচার্ড কে অধিক-সংখ্যক ভোট দেয়, তাহা 
হইলে রিচার্ডকে জয়ী করার সম্ভাবনা না থাকিলেও 





.. নির্বাচনের প্রথম পর্বে ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ণয়ে 
রিচার্ড বিপর্যস্তকারী সংখ্যাধিক্যে জয় লাভ করিবেন। 


প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ট হইলে দ্বিজীয়বার ভোট প্রয়োগের 
ব্যবস্থাও হইতে পারে। যদি এইরূপ হয়, অনেক-সংখ্যক 
ব্যক্তি, যাহারা বুইসেন সকলের অপেক্ষা বেশী ভোট 
পাইবেন, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া রিচার্ডকে ভোট 
দিতে ইতস্ততঃ করে, তাহারা সাহস সঞ্চয়, করিতে পারে 
এবং সমস্ত অবস্থাকে পরিবতিত করিয়া ফেলিতে পারে, 
লে মাইয়ারের সরিয়া যাওয়ার অবস্থা-সৃষ্টির সম্ভাবনা 
ঘটিতে পারে এবং তাহাকে দেয় সমস্ত ভোট বা উহার 
অধিকাংশই রিচা্ডের স্বপক্ষে আসিতে পারে । সুতরাং 
আমি পরামর্শ দিতেছি যে, অন্যান্য বিষয় সাময়িকভাবে 
বর্জন করিয়া চন্দননগরের তরুণগণ অন্ততঃ পক্ষে রিচাডেরি 
সমর্থনে ও নির্বাচন-প্রতিঘন্্রী অনিষী-সাধক অঘন্য যুগল 
প্রতিনিধির বিরুদ্ধে তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিতে 
ষত্নবান হউক ৷ তাহারা যদি ইহ! না করে, মানবোচিত 
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প্রীঅরবিন্দ-লিপিমালা . 
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ভাবে বিচারের ছারা বলা ষায় যে, সম্ভবতঃ চন্দননগরের 
আসন্ন দুর্ভাগ্য নিয়তি-নির্দিষ্ট । 

আমার শেষ চিঠিতে সংশয়ের সঙ্গে ব্লইসেনের পরস্ত 
গেবেলের চ ( চন্দননগর ) সম্বন্ধীয় কাৰ্য-কলাপ সম্বন্ধে 
এবং ম্বদেশীদের বিষয়ে লিখিয়াছি । ইহার পরে 
মার্টিনিউ প্রসন্নতার সঙ্গে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, 
বৃটিশ পুলিসদিগকে তিনি পণ্ডিচেরীর বাহিরে পাঠাইবার 
চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ সমস্তই নিছক মিথ্যা যা 
সাময়িক সুবিধালাভের জন্য বিলম্বিত আপাত 
অনুশোচনা নিন্দা বিষয় এই যে, ব্লুইসেন শেষবারের 
পরিদর্শনের কালে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন ; 
ইহা জানা যাইতেছে যে, এই সময়ে যাবতীয় কথাবার্তাই 
চন্দননগরের স্বত্বত্যাগ-বিষয়ে নিবন্ধ ছিল; ফিরিয়া 
আসিয়া তিনি ভারভীকে বলিয়াছেন যে, চ-এর 
(চদ্দননগরের ) স্বত্বত্যাগ নিশ্চিত এবং তাহার উত্তর- 
ভাগে সফরের পূর্বে স্বদেশীদের প্রতি'তিনি প্রচুর বক্তৃতা 
প্রয়োগ করেন । পরে তিনি স্পষ্টভাবে জানান ষে, 
মন্ত্রী-পরিষদ ইংরেজ-ঘেষণ। হওয়ায় তিনি আমাদিগকে 
প্রকাশ্যভাবে সহায়তা দান করিতে পারিবেন না ও তিনি 
মন্ত্রীপরিষদের নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য; এবং ভিনি 
কারিকলে গিয়াছিলেন ও কিছু লোকের কাছে বলিয়াছেন 
যে, ব্ল,ইসেনের অনুমোদন অনুযায়ী চন্দননগর বৃটিশের 
নিকট সমর্পণ করা! হইবে (গতকাল এই সংবাদ আমি 
জানিতে পারিয়াছি); এবং তাহার দ্বিতীয় ও বর্তমান 
সাক্ষাভের সময়ে কাঁড্ডালোরের সমাহৰ্তা তাহাকে 
আতিথ্যে আপ্লায়িত করেন ও তিনিও তাহার 
সহধর্মালম্বীগণ মিলিতভাবে তাহার নির্বাচন প্রতিনিধি 
রূপে কার্য করিতে প্রসন্ন সন্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
ইহা এখন পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্যক্তি 
ইংলণ্ডের কাছে আত্মবিক্রপ্ন করিয়াছেন- পৃথিবীতে 
নিজেকে এবং অন্যকে ক্রয়-বিক্রপ্ন করাই তাহার একমাত্র 
পেশা। সুতর[ং চ (চন্দননগরে ) বূইসেনকে প্রতিটি 
ভোট দেওয়ার অর্থ বৃটিশের নিকটে ঢন্দননগৱের স্বত্ব 
সমৰ্পণ করা । 


অপর পক্ষে লে মাইশ়নারকে ভোট দিলেও উহার 
অর্থও পরবর্তী সময়ে একই হইবে । কারণ তিনিই এই _ 
প্রশ্ন ফ্রান্সের জনসাধারণের সংবাদপত্রে সর্ব প্রথম 
আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন। ফরাসী ভারতে 
নির্বাচন প্রথ। উচ্ছেদের পরামর্শও তিনি দান করিয়া- 
ছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে তাহার - ব্যক্তিগতভাবে 
আত্মীয়তা রহিয়াছে ও তিনি সম্পূর্ণভাবেই ইংলণ্ড ঘেষণ 
ব্যক্তি। কেবঙ্গ তাহাই নহে, হিন্দৃগণের ভোট প্রাপ্তির 
জন্য তাহাদের দ্বারা তাহার পূর্বমত প্রত্যাহার করিতে 
অনুরুদ্ধ হইলে তিনি উক্ত অনুরোধ প্ৰত্যাখ্যান করেন 
এবং এই প্রত্যাখ্যনই অনেক পরিমাণে পীয়ারেকে 
হিন্দুদিগকে ভাহার পক্ষে পাইতে ব্যর্থ করে। রূইসেন 
সম্বন্ধে এই সব বিবরণ চন্দননগরে প্রচারিত হওয়া 
প্রয়োজন । রিচার্ড যে ধৰ্ম-বিশ্বাসে হিন্দু, অস্তঃকরণেও 
হিন্দু এবং তাহার সমস্ত জীবন প্ৰধানতঃ এসিয়া ও 
ভারতের মানুষকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত 
ও তিনি ষে সবলের বিরুদ্ধে নির্যাতিতকে সাহায্য করিতে 
তৎপর ও তাহার ভবিষৎ কর্মপন্থা ষে আমাদেরই কর্মপন্থা 
-ষাহাকিছু ক্ষতিকারক ও প্রতিরোধক তাহারই যে 
বিরুদ্ধ।/চরণ__এইসব তথ্য প্রচারিত হওয়া আবশ্যক । 
যদি ইহার পরেও চন্দননগরবাসীর ব্লুইসেনকে বা 
লে মাইক্সারকে ভোট দেয়, তবে উহা তাহাদেরই পছন্দ 
বলিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে উহার জন্য 
ভাহারাই দায়ী থাকিবে । 
আধ্যাত্মিক দৃর্টিভঙ্গীর দিক হইতে এই সমস্ত বিষয়ে 
আমার আরও অনেক কিছু লিখিবার আছে, কিন্ত 
আগামী কাল বা উহার পরের দিন পর্যন্ত উহা লিখিতে 
নিরস্ত থাকিব, কারণ এই চিঠি অবিলম্বে পাঠান আবশ্যক । 
ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাৰ্য কর। তুমি দেখিয়াছ 
যে যখন তিনি ইচ্ছা করেন, তখন অসাধ্য-সাঁধনই সম্ভব 
হয়। এ বিষয়ে সফলতা ও বিফলভার সম্ভাবনার প্রতি 
অতিরিক্ত মনোযোগ দিও না। কর্মণ্যে বাধিকারস্তে 
( কৰ্মেই কেবল তোমাদের অধিকার )। 
কালী ৷ 


গল্প 


পনের বছর পরে 


হাসি চৌধুরী 


সরম? স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। 
এইমাত্র প্রশান্ত এই খোলা দরজা দিয়ে উঠে চলে গেল। 

অনুমতি পত্র নিতে এসেছিপ। অনিল আসবে আর 
তা'কিনা ওর বাবার দেহর সঙ্গে। নিজের বাড়ীতে 
আসবে পিতার দেহ বহন করে, তা পারবে কি-না 
আসতে, জানতে চেয়ে এসেছিল প্রশান্ত ওর 
বার্তাবহ হয়ে। সরমা এখন নিজের মনের কাছে 
এ অনুমতির কোন উত্তর দিতে পারছে না। 
ভাবতেও পারছে না কিছু । সরমার চোখে এখন জল 
নেই ৷ কাল রাত থেকে কেদে কেদে সরমার চোখে 
এখন আর জল আসছে না। একা ঘরে তখন কাদতে 
পেরেছিল প্রাণ ভরে। বাধা দেবার কেউ ছিল না। 
একটু পরেই একে একে আত্মীয় স্বজন, চেনা, পরিচিত 
সবাই আসতে আরম্ভ করবে । 

ওদের সামনে সরমা কাঁদবে নিজের স্বামীর জন্য ! 
কর্তব্যে কঠোর সরমা, তার ষদিও আজ আর কোন 
কাজ নেই। 

কাল রাত থেকে কেদে কেঁদে সরুম! নিজেকে সামলে 
নিয়েছে অন্ততঃ আজকের জন্য । কাল ওর কাছে অনেকে 
ছিল- মেয়ে হেমা, আত্মীয়-পরিজন আরও অনেকে 
যদিও কেউ ওকে বোঝাতে চায় নি। শুধু পিঠে হাত 
রেখে সাস্তুন! দিতে চেয়েছে। 

পয়তাল্লিশ বছর বয়সের সরমা । এখনও সি-ঘি সাদা 
করে দেয়নি কেউ । বদলে যাবে আজ থেকে পোষাকও। 
কিন্ত সরমার মন বদলাবে না। এ মন বদলে দেবে কে? 

এক সময় সরমার মুখের ওপর একটা কঠিন ছাপ 
পড়ল। ক্রমশঃ সমস্ত মুখ জুড়ে রেখাগুলো স্পষ্ট হ'য়ে 
উঠতে লাগল ৷ অনিল আসতে চেয়ে মায়ের অনুমতি 
নিতে ছোটভাইর বন্ধু প্রশান্তকে পাঠিয়েছিল। এ বাড়ীর 
সবচেয়ে বেশী ভালবাসার সম্তান ছিল অনিল । 

সরমার ভাবনায় ছায়া ফেলল, পনের বছর ধরে 
পর হয়ে যাওয়া! ছেলে অনিল--হেমা, বিমল, ভুদেব, 
সবার কাছ থেকেই দুরে আজ । এ বাড়ীর কেউ ওর 


নাম একবারও উচ্চারণ করেনি । এমন কি ভূদেবও না । 
তরু বিমল আর হেমা দু ভাইবোন মিলে যুক্তি করে 
দাদাকে খবর পাঠিয়েছে বাবার মুমূৰ্য অবস্থায় । আর 
সে’ট| সরমার মতামতের অপেক্ষা না করে । 

সরম! নিম্পলকে তাকিয়ে আছে-নিজের অদৃষ্টের 
দিকে । লক্ষ্মীর মা এসে উ-কিমেরে দেখে গেল । 

সামনের পাটখোল দরজায় হঠাৎ স্পট হ’ল একটা 
অতি আপন মুখ, অনিল। গোল মুখ, উল্টান চুন, পাট- 
ভাঙা জামা প্যান্টে ষোল বছরের ছেলে অনিল দাড়িয়ে 
আছে। পনের বছর আগের ছবিট! চোখের ওপর দেখে 
সরমা চম্কাল ন! কিন্তু ।“ 

এই ছেলের জন্য সরমার মনে একবিন্দু তাপ নেই । 
বরঞ্চ ছেলের কথাতেই তাপ। হেমা কেন সব সময় 
ওর কাপড় কেচে ইস্ত্রী করে দেয় না, বার বছরের 
বোনের ওপর চোখ রাঙিয়ে শাসন করে অনিল। . 
খাবার দেবার সময় আসনের পাশে গ্লাসে জল নেই 
কেন, আসনটা সোজা হয়নি কেন- দেয় বোনের গালে 
এক চড় কষিয়ে। তারপর মাকে ডেকে বলে, বসে 
বসে মেয়েকে খাওয়াচ্ছই শুধু--কিছু কাজ করে না। 
মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে এই ছেলে কাবের সাথে কথা 
বলে, বাজার থেকে ভাল মছি আনতে পার না। 
এসব ছোট মাছ খাওয়া যায়। 

ছোট মাছ খাবি না তো কি। 
ভোরা। 

পাশের ঘর থেকে উঠে আসে ভূদেব। তার আগেই 
সরমা লাল করে মাছ ভেজে ছেলের থালায় চেলে দিয়ে 
বলে, খা তো, ছোট মাছে কাালসিয়াম বেশী । 

পাশে বসে হেমা আর বিমল স্কুলের ভাড়ায় নিঃশব্দে 
থেতে থাকে । 

দিওনা! ৷ এ’মাছ খাব না আমি, অনিল হাত পা 
নেড়ে চেচিয়ে ওঠে । | ৷ 

খেতে হবে না তোকে--সহসা সরমা ভীক্ষু গলায় 
বলে। 


কেরানীর দেলে 


অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ ] 


পনের বছর পরে 
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ভূদেব স্ত্রীকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলে, আহা, খাবার 
সামনে দিয়ে বকতে আছে । 

--ওদের শাসন করার সময় তুমি একটাও কথা বলবে 
না, সরমা বলে বেশ চড়া গলায় । 

ছেলেমেয়েরা সবাই স্কুলে যেতে থাকে--ভুদেব বড় 
ছেলেকে আলাদা ডেকে পকেট থেকে টাকাটা কখনও 
সিকি, আধুলি গোপনে ওর পকেটে গুজে দেয় ৷ সরমার 
চোখ এড়ায় না। স্বামীর কাছে জানতে চায়-_কী 
দিয়েছে পকেটে? 
. কই কিছু দেইনি তো ৷ ভুদেব ধর] পড়ে আমতা 
আমতা করে। 

ফের তুমি কিছু দাও যদি ওকে--আমাকে না বলে, 
সরম' স্বামীকে শাসনের ভঙ্গীতে বলে 

অনিলকে প্রশ্রয় দেবার মুলে ভুদেব দায়ী, না সরমা 
নিজে ? জীবনের সর্বস্ব হারিয়ে সরমা কি হিসাব কষতে 
বসেছে নিজের জীবনের ! পনের বছরের মধ্যে যে ছেলের 
মুখ সরম! দেখতে চায়নি--অথচ আশ্চর্য, সেই ছেলেকে 
সৌখিন করে তুলেছিল সরমা নিজেই। ছেলেকে নিয়ে 
নিজে দোকানে গিয়ে ওর পছন্দমত জিনিষ কিনে দিতে 
কার্পণ্য কন্পেনি। আসলে এই ছেলের ভবিষ্যত উজ্জ্বল 
ভেবে সরম1 ওর সব ইচ্ছা অনিচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেয়েছে । 
বরাবর স্কুলে যে ছেলে প্রথম হয় তাকে নিয়ে যদি সরমা 
অনেক কিছু আশা করে থাকে ভাতে অন্যায়টা কি? কিন্তু 
সেদিনের ঘটনাটা ঘটে গেল অন্বরকম। এ বাড়ীতে 
বেড়াতে এসেছিল ভূদেবের এক পিসি । মাসের শেষ তবু 
ভদ্রতা রাখতে হয়। সরমা তার লুকানো পাচ টাকার 
নোটটা বার করে বিমলের হাতে দিয়ে এক টাকার মধ্যে 
যা হোক মিষ্টি আনতে বলল। বিমলের সাথে হেমাও 
গেল দোকানে । ফিরে এল মিনিট পনের পরে--দু’ভাই- 
বোন কাদতে কীদতে। আর বিমজের নাক দিয়ে তো 
তখন রক্ত পড়ছিল। ওদের মুখ থেকে শোনা গেল-__মিষ্টির 
দোকানে ঢোকার আগেই দেখা হয় অনিলের সাথে। 
কিছু না বলে বিমলের হাতে টাকা দেখে ছিনিয়ে নিয়েছে 
অনিল । বাধা দিতে গেলে বিমলের নাকে ঘুষি দিয়ে 
টাকা নিম্নে চলে গেছে অনিল। 


সরমা তখনকার মত চুপ করে রইল। রাত আটটার 
সময় অনিল ফিরল। দরজার মুখে ঢোকার আগেই 
সরমা পথ আগলে দাড়াল । রেডিও বন্ধ করে ভূদেব 
বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিল আগে জিজ্ঞেস কর তো। 
সরমা যে কথা জানবে ভেবেছিল-_তাই জিজ্ঞেস করল 
-টাকা কী করেছিস ? ৷ 

বন্ধুরা রোজ খাওয়ায়, আজ ওদের খাইয়েছি। 

--অসভ্য-_বলার সঙ্গে সঙ্গে রাগের উত্তেজনায় 
সরুম ছেলের গালের ওপর সশব্দে চড় কষিয়ে দিল। 
চড়টী. বোধ হয় জোরেই লেগেছিল । অনিল শুধু গালে 
হাত দিল । ভূদেব কিছু বলতে এসেছিল, ভার আগেই 
বলে উঠল সরমা রূঢ় গলায়--তুমি একটা কথাও 
বলতে এস না। ছেলের ভাজ ভাঙা প্যাণ্টের দিকে 
মৃমুর্ঠকাল তাকিয়ে বলল, বর্বরের মত স্বভাব করে 
পরিষ্কার জামাকাপড় পরতে লজ্জা করে না। ছোট 
ভাইবোনদের হাত থেকে টাকা ছিনিয়ে ওদের মেরে 
বন্ধুদের নিয়ে খেজি আর আনন্দ করলি--এর জন্যই 
তোকে স্কুলে পড়াচ্ছি। এমন ছেলে চাই না। তোর মুখ 
দেখতেও দ্ৃণা হয় । 

অনিল ঘাড়ে একটা ঝাকুনি দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে 
গেল। 

সরমা তাকিয়ে দেখতে লাগল--অনিল ঘরে ঢুকে 
কোন দিকে না তাকিয়ে সুটকেস বার করল। ঠেসে 
ঠেসে নিজের জামাকাপড় তার ভেতরে ঢোকাল ৷ পিঠে 
ঝোলান ব্যাগে বই খাতা ভরে নিঙ্গ। ভূদেব ছেলেকে 
বাধা দিতে যাচ্ছিল। সরমা পথ আগহল দাড়িয়ে 
বলল, যাচ্ছে যাক, কিন্তু এ তেজ নিয়ে এ বাড়ীতে 
আসবি না, আমিও বলে দিচ্ছি । তোকে এ বাড়ীতে 
আমার অনুমতি ছাড়া কে ঢোকায় আমিও দেখে নেব। 

bed ক্ষ 

সে দিনের দৃষ্টিটাই এখন ষেন ফেরাল সরম।। ঘরের 
ভেতরে সেদিন অনেক পরিচিত মুখ এসে দাড়িয়েছিল। 
এ বাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে সরমার বাবা এসেছিল, মা, 
ভাইর! বোনের ব্যবহারে থুব রাগ করেছিল। ছেলেকে 
তাড়িয়ে ‘দিয়েছে নাকি সরমাই। সব ছেলে তো এক 





Mn 


রকমের হয় না। ভুূদেবের ভাই এসে ভাইপোর ছবি 
চেয়েছিল--কাগজে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন দেবার জন্য। 

ছেলে চলে যাবার পরে সরম! নিজের মনকে শক্ত 
করে নিয়েছে চেষ্টা করে। ভালবাসায় অন্ধ হয়ে একটি 
সন্তানের জন্য অন্য সম্ভান দুটির ভবিষ্যত নষ্ট করতে 
পারবে না সরমা। সরমা মা, সন্তানের জন্য স্নেহ ভাল- 
বাসার বাইরে কঠিন কর্ভব্যও ভুললে চলবে না । দরজার 
পাট ছু'টো সেই থেকে খোলা সরমার কাছে। এই 
থোলা দরজার ওপর কতবার ঝড় এসে ঝাপটা দিয়ে 
গেছে। তার জন্য সরমাকে যে দুর্ভোগ ও কত মূল্য দিতে 


হয়েছে এই ঝড় থেকে নিজেদের সংসার সামলাতে, কত' 


যে সইতে হয়েছে সে কৈফিয়েই বা সরমা কার কাছে 
দেবে? ্‌ 

অফিসে ক্যাশের টাকায় গরমিল হওয়াতে ভূদেবের 
সরকারী চাকরী চলে গে! তবে প্রমাণের অভাবে 
শাস্তি পেতে হ'ল না হাজতে গিয়ে। তবু তারজন্য 
সরমাকে দিতে হয়েছে গায়ের গয়নাটুকু। তারপর 
একটা কলেজে চিপ ক্যান্টিনের হিসাব রক্ষকের কাজ 
নিয়েছিল সরমা নিজের চেষ্টায়। টিউশ্যানি করে 
কলেজের পড়া চালিয়ে হেমা আজ এম, এর ছাত্রী। 
বিমলও একটা কারখানায় মোটামুটি মাইনেতে চাকুরী 
করছে। কিন্তু হেমা বা বিমল যা’রা ওদের দাদা সম্বন্ধে 
কখনও কিছু উচ্চারণ করেনি--সেই ওরাই কিন! গোপনে 
খবর দিয়েছে ওদের দাদাকে, বাবার অসুখের ৷ 
তবে দাদার খোঁজ ওরা এই পনের বছরে রেখেছে? 
না হলে জানবে কী করে অনিল নামে একটি দাদা এই 
কলিকাতা শহরেই আছে ! 

ভূদেবকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল আন্ত পনের 
দিন হ’ল। শ্বাসকফ্েঁর জন্য । ধরা পড়ল তার সাথে 
আরও অনেক রোগ । অভির্রিক্ত সিগারেট খাওয়াতে 
ফুসফুসে ক্যাসারও হ'তে পারে-_ডাক্তাররা সুনির্দিষ্ট 
করে রোগীর কোন রোগই জানাতে পারেনি। শুধু 
অনুমানের ভিত্তিতে চিকিংসা। ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশনে 
ওয়ুধ এসেছে এতদিন। বিমল কোথা থেকে টাকা 
যোগাড় করেছে সরমা তা’ জানে না। জিজ্ঞেস করেছে 
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বিমল উত্তর দেয়নি কোন। শুধু শুনেছিল__অনিল ওর 
অসুস্থ বাবাকে দেখতে ডাক্তারদের অনুমতি নিয়ে 
সকালে এসে দেখে গেছে । এসেছে নাকি ওর স্ত্রীও । 
তবে সে দ্রপুরে, বারোটার পরে ফল, মিষি নিয়ে রোজ 
আসে। ভার আসার নিদর্শন রেখে যায় ভূদেবের 
মাথার কাছে, ছোট আলমারীতে বড় বড় লাল রং’এর 
আপেল, থোকা থোকা আঙুর, সন্দেশের বাক্সে। 

প্রথম প্রথম ভূদেব ক্ষীণ গলায় বলত, এসব আমি 
খাই না। ভোর] সব নিয়ে ষা। 

সরম! ভুদেবের গলাতেই শুনেছিল অনিলের কথা.। 
শুনে মনে কোন উৎসাহ দেখা যায়নি । হেমাকে বলতে 
শুনেছিল, হেমা নিচুম্বরে বাবাকে জিজ্ঞেস করছে--দাদার 
বোঁ দেখতে কেমন বাবা ? 

ভাল না। ভূদেব খুব নীচু গঙ্গায় জবাব দিয়েছিল 
বোধহয়। আর তাতেই সরমা জানতে পেরেছিল, 
অনিলের বৌ'র দাত উচ্চু এবং গায়ের রং কালে! । 
সরমা কথা বলেনি কোন। বুকের এক জায়গায় 
মৃদু স্বালা অনুভব করেছিল। | 

বিমল মামাদের কাছে বলছিল, তারই টুকরো কথা 
সরমার কাণে এসেছিল-_-অনিল ব্যাঙ্কের অফিসার । 
হাজার দেড়েক টাকা মাইনে পায় । ওর বৌও নাকি 
টেলিফোনে কান্ধ করে । শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে ও 
নাকি এই মেয়ে বিয়ে করেছে । অনিল নিজেই গাড়ী 
ড্ৰাইভ করে আসে 'ওর বাবাকে দেখতে হাসপাতালে । 
ভূদেবকে নাকি এনে একদিন বলেছিল, আপনি নাসিং- 
হোমে চলুন আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। 

_নাসিংহোমের খরচ কে দেবে? ভুদেবের কথার 
উত্তরে অনিল নাকি কিছু বলেনি । তবে বলেছিল 
কেন? নাকি জেনেছে সরমা চাকরী করে, বিমল করে, 
হেমাও তে! কিছু করছে । ওদের টাকা আছে ওর! 
দেবে । তবে বাপকে রোজ দেখতে আসিস কেন-- 
কিসের জন্য ? 

পরক্ষণে সরমা নিজেকে শাসন করেছে-ে ছেলে 
পনের বছরের মধ্যে নিজের মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ 
রাখেনি, অথচ সরমা সেই বাড়ীতেই ভো_সেই ধেঁকে 
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আছে। মামার আরও অনেক আত্মীয় পরিজ্ন--কারও 
সাথে ও যোগাযোগ রাঁখেনি- তার কাছ থেকে আবার 
কর্তব্য আর দয়ামায়ার আশা করা যায় কি? তার তো 
জানার দরকার নেই, এই হাসপাতালের বেভতাড়া কত, 
দামী দামী ওষুধ, ছু'বেলা ছু'টো নার্স। তার খরচ কে 
জোশাচ্ছে, তা’ জানার তো কোন দরকার নেই ওর ৷ 

সরমা পরক্ষণে সচেতন হয়েছে ছেলে সম্বন্ধে । 
অনিলের ওপর কি সরমার দুর্বলতা আজও আছে। 
ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি । তবে সে এত ভাবছে 
কেন? ওর ভাবনা তে। পনের বছর আগেই ও চলে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দিতে চেয়েছে সরমা ওর 
মন থেকে । 

তৰু সরমা হাসপাতালে ভূদেবের বিছানার পাশে 
এসে দীড়ালেই আলমারীতে সাজান বাছাইকর! ফল- 
গুলোর দিকে নঞ্জর পড়ে--তখন নিজের মনে কেমন 
বিবশ হয়ে যায় সরম]। 

বোতল থেকে টপ টপ করে পরা রক্তের ফোটার 
দিকে ভাঁকিয়ে গতকাল সরমা নিজের মনে বিশ্বাস 
এনেছিল, মানুষটির দেহে বুঝি নবজন্ম হচ্ছে। তাই 
সে তাকাচ্ছে, যদিও তাকানটা কেমন ক্লান্ত ফীক৷ 
দেখাচ্ছিল। 

ভূদেব এ আচ্ছন্নতার মাঝে ফলের রস খেল। 
হেমা হরলিকস খাওয়াল। খাওয়ার ফাকে কী যেন 
খু'জে বেড়াল-_চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে । 

সরমা কাছে ঝুকে গায়ে মাথায় হাত রুলিয়েছে। 
হেমা বিমল বাবার মুখের কাছে ঝুঁকে বসেছে-_বাবা 
কিছু বসবে কিনা । আতীয়স্বজনের মুখগুলোও কার বার 
দেখেছে--কিন্ত এরা মেন কেউ নয়। সরমা তখন 
বুঝেছিল, ভুদেব এখন বড় ছেলেকেই দেখতে চাইছে ৷ 

আর অনিল যে সন্ধ্যে থেকে এন্‌কোয়ারী অফিসে 
এসে বসে আছে--এটা জেনেছিল সরমা রাত দশটার 
পরে। বিমন বলছিল, যেন কাকে টুকরো টুকরো 
কথা । বিমল ওষুধ কিনতে নিচে নেমেছে__তখন উৎসুক 
চোখে একজন ভদ্রলোককে শুধু সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে 
থাকতে দেখেছে! আর দেখেই নাকি বিমলের কেমন 


মনে হয়েছিল । অথচ হাসপাতালে এরকম তে! অনেকে 
আসে--তৰু বিমল নাকি থমকে দীড়িয়েছিল--তাঁরপরেই 
জড়িয়ে ধরেছিল দাদ! বলে। 

সরমা শুনছিল, কিন্ত বুঝতে পারেনি_ রোজ সকালে 
যে আসছে, এরমধ্যে একদিনও ব্যতিক্রম নেই সে কেন 
আজম বিকেলে এল। সম্থ্যে থেকেই নিচে আছে 
নাকি। 

বাঁপকে দেখতে এত লোকের ভিড়ে আসতে সাহস 
হচ্ছে না নাকি অনিলের ৷ লজ্জা আছে তো! না 
আসে ভালই-_স্রমা চায় না এরকম ছেলের মুখ 
দেখতে । 

সরম দেখলে কী চিনতে পারবে ! 

সরমার গলার আওয়াজ মিনমিনে হয়ে গেল- 
কথাটা মনে ভাবতেই দেহের ভেতরটা ঘামাতে লাগল । 
ষোল বছরের কিশোর--পনের বছর পরে সে এঘন 
যুবক । সেই চেহারা নেই। সে মৃখও নেই-_নিশ্চয়ই 
নেই । মানুষ বদলায় । কিশোর থেকে যুবক । 

একজন যুবককে সরমা দেখল দরজার কাছে দীড়ান। 
শেষে দে একজন থেকে অনেক হজ। অনেকগুলো মুখ 
বৃত্তের আকারে ঘুরে গেল। সবগুলো মুখই অনিল-_ 
অনিল--অনিল। 

চেঁচাতে গিয়ে সরমা স্থির হ'ল--সব ক’টা মুখ এক 
হ'য়ে বিছানায় শোওয়া ভূদেবের মুখের সাথে মিশে 
গেল । 

সরমা কৌচের ওপর দেহের সমস্ত ভারটা ছেড়ে 
দিয়ে চাপা নিঃশ্বাস নিল। 

কাল রাত এগা'রটার সময় সবাই সরমাঁকে বাড়ী দিয়ে 
দিয়ে গেছে। সরমা আসতে চায়নি--আসবে ন! সে 
কিছুতেই ৷ ওরা সবাই বলল, তোমার ভয় কি-_-আমরা 
তো আছি। 

কাল রাতে ভাক্তারর। রুগীর কাছে থাকতে 
বলেছিল। সরমাও থাকতে চেয়েছিল । ঠিক মৃত্যু 
সময়টা সরমা দেখতে পেল না। ওর! সবাই মিলে 
সরমাকে সরিয়ে দিল। আর তারপর কি--বোধহয় 
তারপরই অনিল এসেছিল । 


২১৬ 


সরমা চলে৷ আসার পরে ছেলে এসেছিল-_-মা'এর 
ওপর অভিমান! সরমার চেঁচিয়ে জানাতে ইচ্ছে করল। 
নিজের অজ্ঞাতেই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল 
সরমার | | 

সরমা কাঁদছে এখন আবার- স্বামীর জন্য না ছেলের 
জন্য সরমা জানে ন] ৷ ভাবতে গিয়ে মুহূর্তে সরমা 
সচেতন হ'ল-_অনিলকে সরমা ক্ষমা করতে পারবে না। 
কেন পারবে, সরমা কি বুঝতে পারেনি--যে ছেলে 
বাপকে গোপনে দেখে যায়, ভাইকে জড়িয়ে ধরে, সে 
শুধু মাকে--মায়ের সাথে তার শুধু রেষারেষি--ম! 
তাড়িয়ে দিয়েছিল বলে। তবে মায়ের কাছে অনুমতি 
চেয়ে পাঠানোর প্রয়োজন কেন ? না কি বিয়ে করেছে, 
মস্ত বড় অফিসার ব'লে মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাইতে 
পারেনি! তার লজ্জা! 

লজ্জা ! এ ছেলেকে সরমা ক্ষমা করবে ৷ 
কিসের জন্য ? 

প্ৰশান্ত বলে গেল, সারারাত হাসপাতালে শিশুর মত 
কেদেছে অনিল। প্রশান্ত অনেক কথা বলে গেছে। 
তা’ কি সরমীর মনটাকে আর্জ করে দেবার জন্য । 

আসলে হয়ত বিমল প্রশান্তকে পাঠিয়েছে--সরম। 


কেন? 


প্রবর্তক 
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ভাবল আবার । অনিল এ বাড়ীতে আসতে পারবে 
কি-না, ছা’ জানতে বিমল পাঠিয়েছে বন্ধুকে । মাকে 
যে ও চেনে-জানে ভাল করে। 

অনিল মত নিতে পাঠায়নি--এটা যেন নিশ্চিত হ'য়ে 
জানে সরমা। শুষ্ক চোখে তাকিয়ে রইল সরমা-- 
কখনও অভিমানে চোখ জ্বালা করছিল, কখনও বা 
হু'চোখ জলে ভরে আসছিল । কিন্ত এখন কোন চিন্তা 
মাথায় আসছে না। ভাবতে পারছে না কিছুই । সব 
শূন্য, চোখের সামনেটা ফাকা। ফাকা পথটার দিকে 
সরমা তাকিয়ে রইল-_এক দৃ্টিতে__অনেকক্ষণ। 

ক্রমশঃ খোলা পাট দিয়ে লোক হেঁটে আসছে । 
সরমা দেখল ওর হু’ ভাই-বোঁ, হেমাকে কে যেন ধরে 
গাড়ী থেকে নামাচ্ছে। | 

সরমা এবার উঠে দশাড়াল_হয়ত হেমা ছুটে এসে 
মায়ের বুকে আছড়ে পড়বে । হয়ত ভাই-বৌরাও ধরে 
ফেলবে ওদের-_-তাই ওর। আগে এসে গেছে। 

উঠে দশড়িয়ে সরম স্তব্ধ হ'য়ে তাকাল 

গলির মুখে ওরা! অনেকে ঢুকছে মৃতদেহ নিয়ে-_ 
আর সবার সামনের, সারিতে অনিল--অনিল বাবার 
মৃতদেহ বয়ে নিয়ে আসছে ।... | 








পপ 


আত্মোপলন্ধি 
শ্রীনীহাররঞ্জন বসু 


পারি গো ভুলিতে যেন আত্মপরভেদ 
রচিতে পারি গো যেন প্রীতির নিলয়, 
আসে ষদি বিফলত! নাহি তাহে খেদ 
নম্ৰ নত শিরে বহি জয় পরাজয় । 
নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মা চিদানন্দময় 
তোমার ধেয়ানে মগ্ন রহিবারে চাই ; 
বিরাজিত ওগে। লীলাময় 
তোমার লীলার আদি-অন্ত পাই নাই। 
ব্যাপ্ত হয়ে আছ তুমি নিখিল ভূবন, 
নয়নে তবু ধরা দাও নাই নাথ । 
বিফলে গিয়াছে পূজা মেলেনি দর্শন 
তোমার করুণ করে সয়েছি আঘাত-_ 
ভাসায়ে জীবনভরী ধাই তোমা পানে 
জীবনে না পেলে কুল পাব তো মরখে ! 


হৃদয় বীণায় 
জীশ্যামল দাশগুপ্ত 


আমার মধ্যে যা কিছু জীবন্ত অতীত বৰ্তমান, 

বিশ্বাসের সবটুকু নিয়ে আমি আশ্ৰিত । 

তোমার সীমাহীন নিষ্টুরতায় দক্ধি কেউ 
চেচাতে থাকে । 

যন্ত্রণার চক্রজাঁল অভ্যুত্থানের জন্ম দেয়, 

কর্মময়তা রেলগাড়ীর রূপে দৃশ্যমান । 

প্রাণহীন গৃহে গ্রামগুলি চিত্রিত, 

কেনন! 

ধৰিত্ৰী হিংস্রতার পুরস্কারে ভতি, 

সামগান বেছে চলে কারো হৃদয় বীণায় 

সাম্যের মিন্টিউষায় অনাগত অতিথিরা 

| ভরিয়ে রাখে 

শ্বামলিমার সমারোহ ফিরে যায় ফেলে 

আমা স্থানে । 


ভিন্ন দেশ অন্য মন 
‘যতিশঙ্কর’ 


(১৫) 


সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার সেই. স্মরণীয় দিনে প্রত্যুষের 
কর্মব্যস্ত! ম্মলনিতে সারাক্ষণ অব্যাহত ছিল। কত 
নাগরিক, কত সৈনিক, কত নাবিক ক্ষণে ক্ষণে আসছে, 
নির্দেশ নিচ্ছে, চলে যাচ্ছে! কক্ষে কক্ষে মন্ত্ৰণা, পরিকল্পনা 
সভ।। প্রাস্তবর্তী একটি স্থানে ছোট গোলটেবিলের উপর 
বহু কাগজপত্রের ভূপ । সামনে একটি কৌচে বসেছেন 
লেনিন। হাটুর উপরে কাগজ মেলে একান্তে অবিরাম 
লিখে চলেছেন বিপ্লবী সরকারের গঠনতন্ত্র, তার কৰ্মধারা, 
দেশগঠনের নতুন সৃচনার যাবতীয় নির্দেশ। অপরাহ্নের 
শুরুতেই অস্থায়ী সরকারের পতন নিশ্চিত হল ! তবু চরম 
জয় বিলম্বিত হল রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত । নীলরুঙা 
বহুতলবিশিষ্ট বাড়ীটার সামনে দাড়িয়ে তানিয়া আবার 
পিছন ফিরুছিল ১৯১৭ সালের রক্তাক্ষর ৭ই নভেম্বরে । 
আগের দিনে কারাদর্শনের স্মৃতিতে মনটা! ভার হয়েছিল । 
নেভার পাশ দিয়ে আসতে আসতে দিনের আলোতে ও 
দেখছিলাম অত্যাচার, শোষণ আর মৃত্যুর ছায়!। চুটন্ত 
ষাত্রীযানে, আমি এবং আমার জারমান সহষাত্রীদের 
অনেকের মনেই আনাগোপা করছিল পিটার পল দুর্গের 
কারাম্ধকার। স্মলনির স্মৃতিচারণ হঠাৎ আগুনের ছোয়া 
দিল। নীলরঙা বাড়ীটাই নৌ-শিক্ষাকেন্দ্র । সুমুখে 
নোঙরকর1 তিনচিমনিওয়ালা পুরানো ধাচের ছোট্ট 
একটি জাহাজ! কাঠের পাটাতন বেয়ে তানিয়ার সঙ্গে 
আমারা জাহাজের স্ল্পপরিসর ডেকে পা দিয়েছি। 
ইঞ্জিনঘরের পাশ দিয়ে চলতে চলতে মনে হল যেন সদ্য 
বয়লারে কয়লা পড়েছে, নাবিকরা প্রস্তুত, জাহাজ 
এখনই নোঙর তুলবে, খোলা দরিয়ার দিকে পাড়ি 
জমাবে। তানিয়ার কথায় স্বপ্রভঙ্গ হল, সেদিন রাত 
প্রায় ১১টায় এই রণতরী অরোরা থেকেই প্রচণ্ড গোলা 
বর্ষণ করা হয়েছিল। ওপারের এ শীতপ্রাসাদে অস্থায়ী 
সরকারের শেষ শিবিরে তখন নীভিশ্বাস ! প্রাসাদের 
কক্ষে কক্ষে সমরশিক্ষার্থীদের জড়ো! করা হয়েছে চরম 
প্রতিরোধের জন্ত। অথচ প্রায় প্রো সৈম্তবাহিনীই 
তথন বিপ্লবীদের আজ্ঞাবহ । গোলার শব্দে প্রাসাদের 

ত 


প্রতিক্তিয়াশীলরা চমকে উঠল। বলশেভিকর৷ 
সজ্ববদ্ধভাবে ঝাপিয়ে পড়ল তাদের পরম সিদ্ধিলাভের 
লক্ষ্যে । শীতপ্রাসাদ অবরুদ্ধ হল, আক্তাস্ত হল। সেই 
পরমমুন্থতকে স্মরণ করে বিপ্লবের কবি মায়াকভস্কি 
পিখেছেন_নাবিকের শিরন্ত্রাণে | শোভে অক্ষরমালা 
“আরোরা” | স্বর্নাভ কুসুম যেন! বমমল ফুটে ওঠে। 
তানিয়ার চোখদুটো ভ্বলম্বল করছিল। অরোরা এখন 
নেভার বুকে ভাসছে সেই পরমমুহুৰ্ভের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে, 
মানুষের শোষণমুক্তির প্ৰতীক হয়ে। সাদা কাঠের 
দেওয়ালে একটি ফোট--ব্রেশনেভ। কোসিগিন 
বিপ্পবোত্তর ষাটবর্ষ পৃতির দিনে এসে দীড়িয়েছেন 
আরোরার ডেকে । কয়েকপা এগিয়ে কামানের লম্বা 
নলটার উপরে হাত রাখলাম। সামনেই রুশী প্রহরী, 
লক্ষ্য রাঁথছে। আহ্বান জানালায় একসঙ্গে দাড়িয়ে 
ছবি তুলতে । ও পিছিয়ে গেল। আমরা কেউ তো 
বিপ্লবের পদাতিক নই । গভীর কুয়্াসায় এখন চারদিক 
আবৃত। ফেরার পথে অন্বোরার পাটতনটা মারাত্মক 
পিছল লাগছে। থোকা থোকা তুষার বরে মাথার 
উপরটা সাদা করে দিল। 

তানিয়া আমাদের নিয়ে পেশছাল শীতপ্রাসাদের 
এককোণে ঘেরা চত্বরে । ওখানে টুরিস্ট বাসের মেলা । 
অপরদিকে সারবন্দী রাজকীয় সোঁধমালা। ভার সামনে 
বিরাট বিস্তৃত প্ৰাঙ্গণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে রশ সমাট 
আলেকজাশারের বিজয়স্তম্ভ । তার শীর্ষে এখনো ক্রশবাহী 
দেবদূত । প্রাঙ্গণের একপাশে শীতপ্রাসাদের কোল 
ঘেঁষে কাঠের তৈরী দীর্ঘ অস্থায়ী মঞ্চ। সম্প্রতি এখানে 
সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে ; মঞ্চের উপর 
থেকে অভিবাদন গ্রহণ করেছেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ । 
মনে পড়ে, ইস্টারের পরের দিন ভ্যাটিকানে সেন্ট 
পিটার্সের বিশাল চত্রে গিয়ে দাড়িয়েছিলাম। সুবিশাল 
সোপান শ্রেণীর সামনে তখন এমনিই ছিল ফাকা কাঠের 
মঞ্চ ৷ আগোর দিন উপরের অলিন্দ থেকে মহামান্য 
পোপ পুণ্য ইস্টারের ভাষণ দিয়েছিলেন ৷ নিচে মঞ্চের 


২১৮ 





প্রবর্তক 
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পে 





উপরে সার দিয়ে বসেছিলেন অসংখ্য রুক্তবেশ- 
কারডিনাল, বিভিন্ন দেশের ক্যাথলিক ধর্মগুরু । শূন্য 
মঞ্চের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে সেন্ট পিটার্সের 
প্রবেশপথে কর্মব্যস্ত, বিশালদেহী সুইস সান্ত্ৰীর মুখোমুখি 
হলাম । সঙ্গী ফাদার নো সান্ত্রীর্টকে আমার অনুরোধ 
তর্জমা করে জানালেন । মুহুর্তের মধ্যে আমার ক্যামেরার 
লেন্সে কোযবদ্ধ ভরবারীর উপর হাত রাঁথা, মাথায় উঁচু 
শিরন্ত্রাণ অশটা, সাহাস্য-মুখ, সুন্দর নীল পোষাকধারী 
এক দীর্ঘদেহীর প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ল। রণতরী 
অরোরায় কিছুক্ষণ আগে এর বিপরীত দৃশ্যই ঘটে গেল। 
শতাব্দীর শুরুতে ঘটে যাওয়া আরেক বিপরীত ঘটনার 
বিবরণ দিচ্ছিল ভানিয়া। ১৯০৫ সাল-_জ্ঞানুযারীর 
শেষ। রবিবারের পুণ্যদিনে পাত্রী গ্যাপন পিটাৰ্সবুৰ্গের 
রাজপথে পরিচালন! করছিলেন সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিকদের এক 
বিরাট মিছিল। সেই মিছিলে শুধু শ্রমিকরাই নয়, ছিল 
তাদের স্ত্রী-পুত্র-কম্থা, আত্মীয় পরিজন। তারা বহন 
করছিল বিরাট, বিরাট পোস্টার। শ্লোগানে এবং 
পোস্টারে বুঝতে অসুবিধা ছিল না যে, মিছিলের 
মানুষগুলো ঈশ্বরের প্রতিনিধি জারের জয়গান করছে, 
প্রতিদানে মহিমান্বিত সম্রাটের করুণা, অনুকম্পা প্রার্থনা 
করছে, চাইছে তাদের চরম দুরবস্থার কিছু পরিবর্ঠন। 
ক্রমে ক্রমে সেই মিছিল শীতপ্রাসাদের এই প্রাঙ্গণে এসে 
উপস্থিত হল। তখনও তাদের কণ্ঠ সোচ্চার, তারা আশা 
করছে জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাদের দর্শন দিয়ে ধন্য 
করবেন। পরিবর্তে জারের সৈন্যবাহিনী তাদের 
প্রতিরোধ করল। পাত্রী গ্যাপনের অনুপ্রেরণায় মিছিল 
সে বাধা মানতে চাইল না। অকনম্মাং ফাকে ফাকে 
গুলি চলল, কাতারে কাতারে অর্ধভৃক্ত, অত্যাচারিত 
কিছু ভ্রী-পুরুষ-শিশু প্রাঙ্গপের মাটিতে শেষশয্যা নিল ৷ 
তারপরে গ্যাঁপনের সন্ধান কেউ জানে না। কিন্তু সেই 
রক্তাক্ত রবিবারের সঙ্গে তার নাম জড়িত হয়ে ধাকল। 
পিটার দি গ্রেটের কহ্যা এলিজাবেথ রাজ্যশাসনের 
ভার নিয়েছেন ১৭৪১ সালে। তার আগেই রাজপ্রাসাদে 
চলছিল জাঁরমান. আধিপত্য, জারমান কাউন্ট বিরোনের 
অন্কুলিসক্কেতে রুশ-রাজনীতির দিকনির্ণয় হচ্ছিজ। 


প্রাসাদরক্ষীরাই বিজ্রোহী হল, তাদেরই অনুরোধে 
এলিজাবেথ সম্ৰাজ্জী হয়ে প্রাসাদে ফিরলেন। সাহিত্য, 
কৃষ্টি, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্যে এল নবচেতনা। একথা 
তুললে চলবে না যে, তিনি শুধু জারমান বিরোনকে 
আপন প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত এবং স্বদেশ থেকে 
নিৰ্বাসিত করেননি, তারই রাজত্বকালের অন্তিম 
দিনগুলিতে জারমান সম্ৰাট দ্বিতীয় ফ্রিভারিখকে তার 
বারজিনের প্রাসাদে অবরুদ্ধ করেছিল রুশী ফোঁজ। 
এলিজাবেখের রাজত্বকালেই স্থপতি রা্ট্রেললি নিৰ্মাণ 
করেছিল শীতপ্রাসাদ । নেভার তীরে প্রবেশপথে 
অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড় । তানিয়ার চেষ্টায় আমরা 
সহজেই ভিতরে আসতে পেরেছি । ভিতরের জণশকজমক, 
রাজকীয় বৈভব নিখুঁতভাবে অপরিবন্তিত। প্রথম 
পরিচয়ের শুরু থেকেই এই প্রাসাদকে তানিয়া বলছিল 
‘এরমিতাঞ্জ’ ৷ জার্মান শ্রোতারাও নামটাকে মেনে 
নিচ্ছিল ৷ ম্যাগি পিছিয়ে পড়েছিল। ওকেই একফশকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, শীতপ্রাসাদ কি করে এরমিতাঁজ হল ? 
--ও হেসে বলল, প্রাসাদে এলে তো জার-জারিনার 
মুখোমুখি হতাম । কিন্তু আমরা এসেছি পৃথিবীর অন্যতম 
বৃহৎ শিল্পসংগ্রহশালায়। এত সংগ্রহ রাশিয়াতে আর 
কোথাও নেই। আট হাজার চিত্র আর আড়াই মিলিয়ন 
প্রাচীন ও নবীন শিল্পসম্ভার আছে এথানে ৷ এই সংগ্রহের 
শুরু হয়েছে ছুশো বছরের কিছু আগে অথচ এদের 
কয়েকটির পিছনে জড়িয়ে আছে চার হাঁজারেরও বেশী 
বছরের রহস্যময় কাহিনী । প্রাসাদ নিষাপের পরে স্থান 
সঙ্কুলানের জন্য ক্রমে ক্রমে আরো! চারটি বিরাট সৌধ 
পাশাপাশি নিথ্রিত হয়েছে৷ নির্মাণ করেছেন স্কুরোপের 
বিভিন্ন দেশের কালজয়ী সব স্থপতি । রহস্য আরও 
ঘনীভূত হয়েছে। তাইতো এর নাম এরমিতাজ, আশ্রম । 
-বিলাসব্যসনের চরম পর্যায়ে রহয্যাবৃত্ত ম়ুরোপীয় 
জীবনকে আশ্রমবাসীর সমার্থক জেনে অভিভুত হলাম। 
শেষের দিনগুলিতে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের দরবারে 
প্রতারক গ্রিগরি রাসগ্াটন এসেছিলেন সাধুর ছদ্মবেশে । 
জারিনার কাছে ঈশ্বরের প্রতিভ্ব, জারের কাছে মুদ্ধ- 
অভিযানের নীতি-নিদ্ধীরক। বিপ্লবের আগের বছরেই 
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রাসগুটিনকে জারবিরোধীরা নৃসংশভাবে হত্যা করে, 
আর তারপরে তিনমাসের মধ্যেই শেষ জার হল 
সিংহাসনচ্যুত। অস্থায়ী সরকারের অধীনে রাজ্যপাঁট 
খুঁড়িয়ে চলে আরো সাভমাস ৷ 

ছবির পরে ছবি, মণিমৃক্তা, অমূল্য সব সংগ্ৰহ- দেখা 
আর শেষ হয় না। ঘরের পর ঘর, একই ঘরে ছোট 
প্রাচীর ভুলে তার ছৃপাশে, বাইরের বারান্দায়-_সৰ্বত্ৰ 
প্রদর্শনীর মেলা। প্রাকৃবিপ্রবে এখানে স্থান পেত শুধু 
জারের সংগ্রহ, পরবর্তীকালে অভিজাত পরিবারের 
সংগ্রহগ্ুলিও এখানে একত্রিত হয়েছে । তানিয়া চিনিয়ে 
দিচ্ছে ইতালীয় দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল, টিজিয়ান, ফরাসী 
পুষ্য", ডিল্যাক্রয়, সিজান, মাতিস, পিকাসো, স্পেনীয় 
এল গ্রেকো, রিবেরা, মুরিলো৷ বা ওজন্দাজ রুবেনস, 
রেমব্রশার সঙ্গে রাঁফায়েমের কয়েকটি ছবি বিশেষভাবে 
দেখাচ্ছে, কেনন! সাধারণ মানুষের জীবনই ওদের 
প্রতিপাদ্য । মাইকেল এঞ্রেলোর ভলতেয়ার যেন 
পাশ্চাত্য মুক্তিবাদের জীবন্ত প্রতীক। মনে পড়ছে রোমে 
দেখা এগ্রেজোর রুদ্রদূপ মোঁজেদ কিংবা ভ্যাটিকানে 
স্্েহমগ্লী পিয়েতাকে । সময় বড় স্বল্প, দর্শনীয় অজন্্র। 
প্যারিসে বিশ্ববিখ্যাত দুভ্‌র্‌ সংগ্রহশালাতেও কক্ষ থেকে 
কক্ষান্তরে এমনি থে হারিয়েছিলাম। ভিঞ্চির বহুল 
প্রচারিত মোনালিসার সামনে দাড়িয়ে হাসব কি কীদব 
ভেবে পাইনি । তবে সেখানে দেখেছিলাম দেওয়াল- 
জোড়া নেপোলিয়নের সগোৌরব অভিষেকের চিত্র আর 
এখানে দেখছি তুষারাবৃত রাশিয়ায় রুশ সেনাপতি 
কুতৃজভের কাছে পরাজিত, বিধ্বস্ত নেপোলিয়নের রুশ- 
ভূমি-ত্যাগ ৷ 

অবশেষে নেভার তীরখেঁষ। সেই এঁতিহাসিক ঘরটিতে 
পেশঁছেছি। ফিকে রঙের দেওয়াল, সাদা বড় টেধিল 
ঘিরে সাদারঙের কয়েকটি চেয়ার । জানাল! দিয়ে 
কুয়াশার ফাকে ঝাপস! দেখা যাচ্ছে নেভার অন্য তীর। 
ওখানেই কোথাও নোঙর করা আছে রণতরী আরোরা । 
বিপ্লবের স্মরণীয় দিনে তখন প্রায় রাঁত এগাৱোট৷ ৷ 
পুরাতন রাদ্যপাটের উপরে যবনিকাপাতের সঙ্কেত 
এল অরোরা থেকে । প্রতি মুহুতে কামানের গোলা 


বর্ষণ শুরু হল। নাবিক, সৈনানীর দল সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
প্রাসাদ অবরোধ করল। স্মলনিতে মেনশেতিক অর্থাং 
বিপ্লবীদের সংখ্যালঘু দল এই আকস্মিক গোলাবর্ষণের 
বিরোধিতা করল। ওদের আশঙ্কা হল এত সাধের 
স্থাপত্য এরাখিতাজ বুঝি ধংস হয়ে যাবে! সংখ্যাগরিষ্ঠ 
বলশেভিকরা সে আপতিতে কৰ্ণপাত করেনি। 
বলশেভিকর1 আপন পরিকল্পনায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ । কমরেড 
লেনিনের উদাত্ত আহ্বান তাদের একমাত্র পাথেয়। 
লালফৌজ যখন অস্থায়ী সরকারের সদস্যদের বন্দী 
করল, তখন প্রধানমন্ত্রী কেরেনস্ষি নিখেশাজ । পরে 
জানা গিয়েছিল, সেদিন সকালেই মাফিন দূতাবাসের 
গাড়ীতে চেপে কেরনস্কি পিটার-পল কারাগারের বন্দীত্ব 
থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন | সামান্য প্রতিরোধের 
বেড়া ডিঙিয়ে আসতে লালাফোঁজের পক্ষে পশচজন 
প্রাণ হারিয়েছিলেন, সরকারপক্ষে একজনও নয় । 
এতবড় যুগাস্তকারী ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটল প্রায় 
বিনা রক্তপাতেই ৷ 

তানিয়া এখন শশব্যন্ত । সকলে নিচের তলায় 
নামছি। নির্গমনদ্বারে সন্ধ্যা ছ’টার মধ্যে পেশীছতেই 
হবে । তার বিশেষ দেরী নেই। সেই চকমিলানো 
সিড়িটার ওপরে এসে দীড়িয়েছি। দু'ধার থেকে ছোট 
ছোট ধাপের সিড়ি ঘুরে এসে মিলেছে একটি লম্বা টানা 
বারান্দায় । চারপাশের স্তম্ভ, প্রাটীরগাত্রে নয়লাভিরাম 
রঙের মেলা। সিড়ি দিয়ে ধীরপায়ে নামতে নামতে 
মনে হচ্ছে এই একই পথে জার নিকোলাঁসের উন্নতশির, 
উদ্ধত বিচরণ কেমন ছিল ৷ 

নিচের তলায় অসংখ্য স্মারক বিপণিতে তখন বন্ধ 
হবার পালা। টানা ভারে কাঠের বলগুলি টেনেটুনে 
সারাদিনের বেচাকেনার হিসাব চলছে। ছ’টা বাজে । 
বিপণিগুলোর চারধারে প্রচণ্ড ভীড়ের অনুরোধ 
উপেক্ষিত। এখন আর কোন কার্ড, কোন স্মৃতি চিহ্ন 
বিক্রী হবার নয় । ওভারকোটট1 ফেরৎ নিতে সারিবদ্ধ 
হলাম। বিরলদন্তী প্রোঁচ়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমার কোটটা 
এগিয়ে দিলেন ৷ সসঙ্কোচে একটি রুধবল ওর হাতের 
মধ্যে গুজে দিলাম। এতক্ষণের যাস্ত্রিক আচরণে হঠাং 
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বিরতি হল। কুঞ্চিত মুখের রেখাগুলো ভরা হাসিতে 
আরো গম্ভীর হল। আপতি সত্বেও আমার দুহাতে ছুটি 
রুশী টফি--স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার মিলিত স্বাদে বড় মিটি । 


অন্তরদেশ 
তিনদিনের আস্তানা ভজুূটেছিল লেনিনগ্রাডের 
কিয়েভস্কায়া পাস্থনিবাসে ৷ ছণ্তলায় রাস্তার দিকে 
একটি ছিমছাম ঘর । কুয়াশা না থাকলে জানালা দিয়ে 
বহুদূর দেখা যীয়। রাতের বিকমিক আলোগুলে! 
কাছের থেকে দরে, উপরে- নিচে বিস্তৃত নগরজীীবনের 
হদিশ দেয়। ঘরের ভিতরে বড় আয়না, ড্রেসিং টেবিল, 
টেলিফোন--আমাঁর কাছে প্রাচুর্য। শয্যাটি পরিস্কার, 
পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি । সবচেয়ে বড় কথা, ঘরের কোণে 
প্রবেশপথের ধারেই শাওয়ারযুক্ত টয়লেট ; শেলফে 
সাবান, ধপধপে সাদা তোয়ালে, কমোডের পাশে 
টয়লেট পেপারের রোল । সারাদিন কাঁদাটে তুষার 
মাড়িয়ে ঘরে ফিরে সন্ধায় শাওয়ারের কবোফধার! 
সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ করে। | 
সান্ধ্যভোজেও স্বাদ্থ খাদ্যের সমারোহ । এ সময়ে 
ফন সায়াল দম্পতি, হাইনংস কিংবা ইরোয়াহা সাহচর্য 
দেয়। ওদেব নানারকম আলোচনায় স্বভাবতঃ 
রাজনীতিও স্থান পায় । ছুধহীন রুশী চায়ের কাপে 
জারমান মৃদ্ুস্বর্ৰ কিছু কাপন তোলে । পরের দিনে 
দর্শনীয়ের পরিকল্পনা ওখানেই স্থির হয়ে যায়। ফ্রাঙ্ক 
টেবিলের পাশে এলে নিশ্চিন্ত হই। একেহারট অনেকটা 
দুরে সরে গেছে। ম্যাগভালেনার, গতিবিধি ইদানীং 
সহ্যাত্রিপীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, চোখাচোখি হলে যান্ত্রিক 
হাসিতে সম্ভাষণ জানায় ৷ 
তানিয়ার সঙ্গ ত্যাগ করে আমরা যখন দল বেঁধে 
নেভস্কি প্রসপেকটে ঘুরে বেড়াই, মনে হয় না আমর! 
দূরাগত ভিনদেশী ৷ এখানের পথচারণে কেমন যেন 
মিউনিখ, হ্যানোভার, বালিনের গায়ের গন্ধ গা-লাগা । 
এর সঙ্গে কলকাতার বিধান সরণি, চিত্তরঞ্জন এজিনুযুঃ 
রাসবিহারী এভিন্যুর সাদৃশ্য আছে। দিল্লীর রাজপথ, 
অনপথ কিংবা মস্কোর কালিনিন বা মার্কস প্রসপেকটের 








নিষ্প্রাণ বিশালত্ব সম্পূর্ণ অন্য ধ্শচের, তাতে চোখ 
ভরলেও মনটা খীখখখা করে ৷ 

আইজাক ক্যাথিদ্রালের সামনে দিয়ে আমরা নেভস্কি ৷ 
প্রসপেকটের দিকে আসছি । চারপাশে জমাট বরফ 
ফুটপাথে ছোট একটি কাঠের ঘরে টুকিটাকি খাবারের 
দোকান ৷ মুরগীর ঠ্যাং ঝলসানো হচ্ছে। জারমানির 
মত যত্রতত্র সসেজের প্রাচুর্য এখানে চোখে পড়ে না। 
একটি যন্ত্রবাহী গাড়ী রাস্তার বরফ সরিয়ে দিচ্ছে, নোংর! 
কালো জল চতুর্দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। যানবাহন 
ডিঙিয়ে অফিসগামী: মানুষের উপছেপড়া ভীড়। 
ওদের মাথার উপর দিয়ে রাস্তার অপর পাশে দেখা! 
যায় পথজঞোড়া চিত্রবিচত্র ভোরণন্থারের বিশাল খিলান। 
রুশী বিপ্লবের স্মরণীয় মুতে এই পথ দিয়েই জনতার 
বঞ্ধাপ্ৰোত শীতপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গগকে প্লাবিত 
করেছিল। সেদিনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নীরব সাক্ষী 
আলেকজাণ্ডার স্তম্ভকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছি তোরণের 
নিচ দিয়ে, আশেপাশে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে ইতস্তত; 
দর্শনাথীর জটলা । স্তন্তশীর্ষে ক্রুশদণ্ড হাতে নিয়ে দাড়িয়ে 
আছেন পাখা-মেলা দেবদূত । শীতপ্রাসাদের বহিরঙ্গ 
অক্ষত, অপরিবন্তিতই রয়ে গেছে । লেনিনগ্রাভের 
রাস্তাঘাটেও পিটারসবুর্ণের আভিজাত্যপূ্ণ নগর- 
পরিকল্পনা বজায় রয়েছে । পথের মাকে মাঝে সেতু, 
নক্সাকর। রেলিং, দু'পাশে ছোট ছোট থাম--তার উপরে 
দু’পায়ে-খড়ি| ঘোড়ার বলগণ ধরে তেজস্বী অশ্বারোহীর 
সুন্দর ভাস্কর্য । লেনিনগ্ৰাড শহরে নাকি এমন শ’তিনেক 
ছোটবড় সেতু আছে। পথের যানবাহন ডিঙিয়ে অতি 
সহজেই আমরা এপার-ওপার করছি । কখনো ঢুকে 


' পড়েছি, ছোট আকারের সুপার মারকেটে। সেই 


একই চেহারা, নিত্যব্যবহার্ষ প্ৰয়োজনীয় সামগ্রীর 
সমাবেশ। আমার উপরি রুবলের ভার অনেক কমে 
এসেছে! বিশেষ করে লেনিনগ্রাডেই সহষাত্রীদের ' 
কেনাকাটা চলছে ভাল । আমার হাতে রুবলের 
পরিবর্তে আসছে মার্ক ৷ ইরোয়াহা নিজের সঞ্চয় থেকে 
কিছু বই কিনেছিল। জারমান ভাষায় লেখা বই পশ্চিম 
জারমানির থেকে রাশিয়ায় সম্ভা। ওরা বলছিল, জলের 


অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ ] 
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দাম। --আসলে কুশী প্রকাঁশনের ষে কোন ভাষার 
বইয়ের দামই তুলনামূলকভাবে দারুণ কম। কলকাতায় 
কলেজ গ্্রাটের বইপাড়া একসময় চকমকে ছবিওয়াল! 
কুশী শিশুকাহিনী বিক্রীর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে- 
ছিল্গেন ; ওঁরা প্রতিযোগিতায় মার থাচ্ছিলেন। 
ইরোয়াহা বইয়ের দোকান দেখলেই ভিতরে ঢুকছিল ; 
খেশজ করছিল ওর পছন্দসই দু’চারটে দর্শন বা 
রাজনীতির বইয়ের, কিন্তু সন্ধান মিলছিল না। 
এসময়েই আমাদের কাছাকাছি এল একেহারিট। ও 
বইপাগল নয় কিন্ত দলম্যুত। আমাদের সঙ্গ পেয়েই 
ও খুশী। একির কাছেই জান! গেল, সহজাত্রীদের 
অধিকাংশ এখন রুশী রেকর্ড কিনতে ব্যস্ত, বিভিন্ন 
দোকানে ঘুরছে। একির এসব কোনাকাটায় কোন 
আগ্রহ নেই। সংগ্রহকে সযত্নে রক্ষা করা ওর ধাতে 


পোষায় না। ইরোয়াহা আমাকে ফিস ফিস করে 
বললে, পণচিশ কুবল দিতে পারবে ? চাঁওতো 
সমপরিমান মার্ক তোমায় দেব। কিছু রেকর্ড না 
কিন্দে চলছে না। --আমি বললাম, বেশতো । এই 
নাও ক্লুবল। মার্ক পেলেই আমার লাভ। রেকর্ড 
কিনে অক্ষত দেশে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে এক বিরাট 
ঝন্কি। -ইরোয়াহা রুবল নিল) মৃদু হেসে বলল 
কিছু মনে ক’র না। মার্ক আমি বারলিনে পেশছেই 
দিয়ে দেব। নিশ্চয় দেব। এখানে দিলে আমার 
হিসাবপত্রে গরমিল হয়ে যাবে । __বিশ্মিতদৃর্টিতে আমি 
তাকিয়ে রইলাম নিয়মতান্ত্রিক ইরোয়াহার দিকে । কিছু 
বলতে পারলাম না। যথা লাভ, আমার ক্ষবলের ভার 


তো কিছু কমানো গেল! 
[ ক্ৰমশঃ ] 


ভল০-""-"- 


ভালবাসার স্বাদ = 


দীপংকর সেন 


প্যারিস থেকে রীতা হেওয়ার্থ এসেছিল ভারত 
দৰ্শনে ৷ শিবালার কাছে ব্রিক্সা দীড় করিয়ে পথচারী 
জয়ত্তকে বললে, বলতে পারেন আনন্দময়ীর আশ্রমটি 
কোনদিকে? 

জয়ন্ত বললে, কিছুদ্বর এপিয়ে যান। একটা 
হাসপাতাল দেখবেন, সেখানে জিজ্ঞেস করলে জানতে 
পারবেন । ধন্যবাদ জানায় রীত! হেওয়ার্থ। 

জয়ন্ত ভাবে, আজকাল ইয়োরোপে আমেরিকায় 
ভারতীয় এঁতিহৃ সংস্কৃতি যোগবিদ্যা জানার আগ্রহ দেখা 
দিয়েছে । যার জন্য অসংখ্য বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীর দল 
ভারতে আসছে । মেয়েটি বুঝিবা তাদের একজন। 
জয়ন্ত ওদের কথাট। কিছুটা জেনেছে, কৰ্ম উপলক্ষে ৷ 
পৰ্য্যটন বিভাগে কাজ করতে করতে কত বিদেশী নর- 
নারীর সঙ্গেই না পৰিচয় হয়েছে। 

পরদিন বাজার করতে গিয়ে দেখে রীতা হেওয়ার্থ 


পকৌড়ি কিনছে । হাসি পেল জয়ন্তের । বড় লোকের 
মেয়ের একি বিচিত্র খেয়াল | 
জয়ত্তকে দেখে রীতা হাসলে । ওর দাতগুলোতে মুক্তো 
চিক চিক্‌ করতে লাগলো । চোখের তারায় একরাশ 
আলো ছলে উঠলো 

এপিয়ে এসে বললে, 
ধন্যবাদ । 

জয়ন্ত বললে, কাজ হয়েছে? না, মা আনন্দময়ীর 
সঙ্গে দেখা হয়নি তিনি চলে গেছেন কংখলে ৷ কবে 
ফিরবেন জানা নেই। আমি কালই চলে যাচ্ছি 
কন্যাকুমারীতে ৷ কাজেই আর ভাগ্যে দেখা নেই । দেখি 
আসছে বার আসবো! তথন যদি দেখা হয় । 

জয়ন্ত বললে, কোথায় উঠেছ ! 

সেন্টাল হোটেলে । চল না আমার সঙ্গে যদি না 
কোন কাজ থাকে। 


কালকের সাহায্যের জন্তু 
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চল। বলে জয়ন্ত রীতার সঙ্গে এগিয়ে চললো ৷ 
ওরা দ্বত্রনে এসে থামলো সেণ্ট্রাল হোটেলের সামনে । 
দরজার চাবি খুলে ঘরে ঢুকল রীত।। 

সামনের চেয়ারে বসে পড়লো জয়স্ত। 

রীতা বললে, একটু বসো আসছি ।_-বলে বেরিয়ে 
গেল । 

জয়ন্ত দেখলে খাটের পাশে দেওয়ালের দিকের 
টেবিলের ওপর আনন্দময়ীর ছবি রয়েছে সাানে। 
হাসলে । ভাবলে মেয়েটা সন্যাসী হতে চায় নাকি? 

রীতা ফিরে এসে বললে, আলাপ হোল নাম জানা 
হয়নি। 

জয়ন্ত চ্যাটাঞ্জি। তোমার নাম? 

রীত। হেওয়ার্থ। 

করকি? 

টেলিভিশনে কাজ করি। 

সাংবাদিক হয়ে সন্ন্যাসী হবার সথ। 

ধৰ্ম সম্পর্কে উৎসাহ থাকলে কি সম্ল্যাসী হওয়া যায় ? 

দেখি তোমার হাত ?---ওয়ত্ত বলে । 

রীতা হাতটা এগিয়ে দেয়। 

জয়ন্ত হাতটা হাতে তুলতেই ওর সার! শরীরে শিহরণ 
খেলে ষায়। বুঝতে পারে রীতার হাতের কম্পন। 

বলে ভাগ্যে তোমার সন্ন্যাসী হওয়া নেই। 

তবে আছেকি 2 

জয়ন্ত হাত দেখে চমকে গেল। 
কিছু করবে যা দুঃসাহসিক কাণ্ড । 

কিন্তু কি সেটি ? 

রীতা বললে, চুপ করে গেলে কেন? তোমার 
জীবনে প্রচণ্ড এক পরিবর্তন আসবে) 

কবে, কখন, কোন সময়ে? 

ওরে বাস এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের জবাব দেই 
কি করে? 

কি ধরণের? শান্ত স্বরে পরের প্রশ্নটি করলে রীতা | 

আমার মনে হয় তুমি চাকরী ছেড়ে দেবে । অথবা 
দুরে কোথাও চলে ষাবে। অন্য কোথাও কাজ নিয়ে। 
অথব! বিয়ে করবে। 


রীতা জীবনে এমন 


প্রবর্তক 


[ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ 














ধ্যেং! বিয়ে আমি করবো ন| ৷ ওটা হতেই পারে 
না। চাকরী ছাড়লে খাব কি? বিদেশই বা দেখবো 
কিকরে? অন্য চাকরী নেওয়া আপাতত £ তার কোন 
সম্ভাবনা নেই । 

আমি বলছি! দেখ একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে । 
একটু ভেবে জয়স্ত আবার বলে, আসছে বলি কেন সুরু 
হয়ে গেছে। 

বেয়ারা কফি ও চীপস দিয়ে ষায়। রীতা বলে খাও। 

এত সকালে খাই কি করে? 

এক্ষুণ খেয়ে অফিস যেতে হবে ৷ 

কোথায় কাজ করে! ! 

টুরি অফিসে ৷ হশ্যা, আর কি দেখলে বেনারসে। 

বিশ্বনাথের মন্দির, সারনাথ, রাজবাড়ী । 


রামকৃষ্ণ মিশন দেখোনি ? 

সন্ধেবেলায় হোটেলে থেকো, নিয়ে যাব। 

থাকবো । | 

হোটেলের দরজ্ঞার কাছে এগিয়ে দিতে এল রীতা। 

জয়ন্ত পেছন ফিরে তাঁকিয়ে দেখলো রীতা অপলক 
দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। 


সকালের তুলনায় সন্ধ্যেবেলায় পরিবেশ বদলে 
গ্রেল। আকাশে মেঘ দেখা দিল। ঘন কৃষ্ণ বর্ণ। 
বুঝতে পারলো আকাশটা কিছু পরেই ভেঙে পড়বে। 

সেপ্টাল হোটেলের লাউণ্চে বসেছিল রীতা । 

জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে 
ছিল সে। 

অয়ত্ত রিসেপসন কর্ণার থেকে লাউঞ্জে ঢুকে রীভার 
প্ৰশান্ত মুণি দেখে মুহুর্তের জন্য সব কিছু ভুলে গেল। 

ওর মনে হতে লাগলো! রীতা এত সৌন্দর্য পেল 
কোথায় ? এই মেয়ে সন্ন্যাসিনী হবে? ভাবতে গিয়ে 
ওর মনটা মুষড়ে গেল। 

কাছে এগিয়ে গেল ৷ ডাকলে রীতা! 

রীতা চোখ মেলে চাইলে, বলে, এসেছ ৷ 

আমি এক্ষনি ড্রেসটা বদলে আসছি । বস। 

রীতা চলে গেল। মনে হল একরাশ স্বর্ণচাপা বাতাসে 


বুঝিবা দুলে উঠলো । 
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রীতা শাড়ী পরে এসেছে। 


জয়ন্ত আশ্চৰ্য হয়ে প্রশ্ন করলে ভারতীয় পোষাক 
কোথায় পেলে ? 


শিখলেই বা কি করে পরতে ? 

হাসলে রীতা । গতবার শিখেছিলাষ। 

চল আর দেরী করোনা বৃষ্টি আসছে। 

ওর! দুজনে একটা রিক্সায় চাপলে! । 

রিক্মাটা মাঝে মাঝে ঝাকানি দিচ্ছিল। আর 
তখনই জয়স্তের দেহের সঙ্গে রীতার দেহ ঠেকে যাচ্ছিল ৷ 

জয়ন্ত চেষ্টা করছিল যতদুর সম্ভব স্পর্শ এড়ান যায়! 
ওরা নামলে রামকৃষ্ণ মিশনে । 

স্যাণ্ডেল খুলে রাত! মন্দিরের চাতালে উঠলো | 
রামকৃষ্ণদেবের মৃত্তির সামনে জোড় হাত করে দাড়িয়ে 
রইল। মুহুর্তের জন্য চোখ দুটি বন্ধ করলে । 

জয়ন্ত পাশে দাড়িয়ে ছিল । সেও প্রণাম জানালো । 
ওরা ছুটিতে রিক্সায় চড়লো। 

বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে । বেশ জোরেই পড়ছে । ওদের : 
চোখে মুখে অলের ছাট লাগছে। 

জয়ন্ত বললে, কেমন লাগলো? 

ভালই। 

প্যারিসে রামকৃষ্ণ মিশন আছে। 

একবার দেখতে যাব। 

তোমার শাড়ী ভিজ্জে গেল। 

আমার জন্য ভাবছি না। ভাবছি তোমার জন্য । 

আমাকে দেখাতে এনেই তোমার এই বিপত্তি। 

এটুকু উপকার করার অভ্যাস আমার আছে। 

বিশেষ করে সে যদি রমনী হয় কি বলো ? রীতা 
কটাক্ষ হানে। 


মোটেই নয়। সে যদি অসহায় হয়। জয়ন্ত 
সংশোধন করে। 

রীতা বলে রাগ করো না। 

ঠাট করে বললাম। 


আজকের দিনটা খুব সুন্দর, ন? 

হ্যা, এবার রিজস! ছেড়ে দিয়ে বৃষ্টিতে হেটে যাওয়ার 
ইচ্ছা প্ৰকাশ করে। 

না অতটা কষ্ট তোমাকে দেব না ৷ 





জানো কাল সকালেই ফ্লাই করবে! এটা ভাবতে 
খারাপ লাগছে । 

তোমার সঙ্গে কদিন জাঞ্গে পরিচয় হলে ভাল হোত । 

হ্যা, ঘ্বালাবার সুযোগ পেতে। 

আমি জ্বালাবার সুযোগ পেতাম, না যে মেয়েটির 
হাত নিয়ে থেলা করে সেই ৷--কটাক্ষ করে রীতা । 

মনে করিয়ে দেয় জয়ত্তের হাত দেখার কথা ৷ হাত নিয়ে 

খেল! মন নিয়ে তো নয়। 

হাঃ মনের ছেশওয়া পাওয়া অত সহজ নয় মশাই। 
মনের ছেওয়! পেয়েছি বলেই তুমি এত কথা বলতে 
পারছো নইলে চুপ করে থাকতে । 

বয়ে গেছে তোমার মত একজন ভারতীয় সম্পর্কে 
ভাবতে । 

তাইতো ভারতে ছুটে এসেছ। 

তাইতো কাল সকালে ফ্লাই” করতে কষ্ট হচ্ছে। 

দোহাই তোমার আর বল না। অনেক কথাই মনের 
মধ্যে শান্ত হয়ে থাকতে চায়। তাদের লুকিয়ে রাখতে 
হয় ।' 

তোমার দেশের কথা বলে11--জয়স্ত বলে। 

জানো তোমার মত একটা ছেলে এসেছিল আমার 
জীবনে । তবে আমাদের দেশের ছেলেরা এনজয় করতে 
ভালবাসে। জীবনকে ভালবাসে না । 
। উদাম দৃষ্টি মেলে দেয় রীতা ৷ 

তাই সম্ন্যাসিনী হবে বলে ঠিক করেছ। 

হ্যা, ভাই শান্তি খুজছি । 

মনটা বড় অশান্ত হয়ে পড়েছে ৷ 

হোটেলের দরজায় রিক্সা থামে । 

জয়ন্ত বলে, কাল সকালে এরোদ্রমে দেখা হবে। 
বিদায় নেয় । | 

বাড়ী পেশীছে জয়ন্ত দেখে টেবিলের ওপর একটা 
টেলিগ্রাম পড়ে রয়েছে। স্টার্ট ইমিডিয়েটলি ফর 
লক্ষে! |’ 

টেলিফোন তুলে সে বিদায় নেয় রীভার কাছ থেকে ৷ 


তার মনে হুল যে সুতো দিয়ে মালাটি গেঁথে ছিল সেটি 
বুবি ছিড়ে গেল ৷ 


সে 


সাপে 





তেওঁ রি 


গোপালচন্দ্র মজুমদার £ একটি দিব্য জীবন-- 
কানাইলাল দত্ত, জিজ্ঞাসা, ১৪, কলেজ রো, কলিকাতা 
_৯, মুল্য ১২ টাকা। 

কিছুদিন আগে পর্যন্ত শোনা যেত আজকের যুগ 
লক্ষণ হলো! শিক্ষা ক্ষেত্রে অশান্তি । এখন শ্ৰুত হচ্ছেও 
রাজনৈতিক মতবাদের আলোকে পঠন পাঠন এবং পাঠ্য 
বিষয় রঞ্জিত করবার ক্রমবর্ধমান প্রয়াস শিক্ষাকে 
বিঘ্নিত করছে। এক কথায় সৰ্বকালেই দেশের ভালমন্দ 
শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রের উপর অধিকতর নির্ভরশীল। 
এই ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকাটি অগ্রগণ্য বলে স্বীকৃত 
হলেও নানা কারণে মুখ্যতঃ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দল বা 
গোষ্ঠীর প্রয়োজনে তা মেনে চলা হয় না। তবু তার 
মধ্যে বিরল ব্যতিক্রম হিসাবে দ্ব চারজন অনন্য সাধারণ 
শিক্ষক আপন আপন বিদ্যা বৈদগ্ধ চরিন্রশক্তি এবং সেবা 
পরায়ণতার ফলে এক একটি শিক্ষাক্ষেত্রকে মরুদ্যান 


রচন' করে তুলতে সমর্থ হন। ইদানীং এই সংখ্যা 
আভঙ্কজনকভাবে ত্রাস পেয়েছে। তাই আলোচ্য = 
পুস্তকখানি হাতে পড়তেই চমকে উঠেছি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
আশ্বস্ত বোধ করেছি। 

প্রায় দুই দশক পূৰ্বে এই মহাপ্ৰাণ শিক্ষক হুগলীর 
বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ থাকাকালে দুটি 
অর্ধাচীন শিশুর জীবন রক্ষা করতে রেল গাড়ির তলায় 
পিষ্ট হয়ে মহায়ৃত্যু বরণ করেন। তার পূর্বেই তিনি 
বাংলাদেশের দৌলতপুর কলেজের উপাধ্যক্ষরূপে দরিদ্র- 
বান্ধব ছাত্রবংসল আদর্শচরিত্র শিক্ষকরূপে সর্বজনীন 
অরদ্ধা ও স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। খ্যাতি প্রতিপত্তির 
মোহ বঞ্তিত হয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে সত্য ও কল্যাণ 
সাধনায় রত থাকলে মানুষ যে চরিভ্রশক্তি অর্জন করে 
তার ফল যে কত সুদূর প্রসারী হতে পারে আলোচ্য 
গ্রন্থে তার একটি নির্ভর যোগ্য বিবরণ আছে। এই 
পুস্তকখানি ছাত্র অভিভাবক সকলেরই পাঠ করা! 
প্রয়োজন । আমরা বিশ্বাস করি এর থেকে আজকের 
আদৰ্শ সঙ্কটের যুগে আমরা সত্য পথটির ইঙ্গিত পাব। 
পাব। দেশের বৃহতর স্বার্থে বাঙলার ঘরে ঘরে পুস্তক- 
খানি সমাদৃত ছোঁক। 








সম্পাদক £ ্রীদুর্গাশক্কর মহলানবীশ ? সহ-সম্পাদক £ রবি কর 


প্রবর্তক পাবলিশার্স £ ৬১ বিপিনবিহারী 


গাঙ্গুলী হট, ভুলিকাতা-১২, হইতে শ্রীরবি কর কর্তৃক পরিচালিত ও প্রকাশিত এবং 


প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ৫২1৩ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ৰী, কলিকাত'-১২ হইতে শ্রীফণিভূষণ রার কর্তৃক মুদ্রিত । 





উীত্ীস্মভ্ভিানন জানেন 
জন্ম-শত-বাষিকীর পুণ্যলগ্নে 


চিনির ত এলি হী 





ৰ 


২২শে পৌষ, ১২৮৮ 


--“মানুষকে তার সমগ্র ধৰ্ম্মে মানবতাকে ফুটিয়ে ভগবানের স্বরূপে আপনাকে 


ৰ 
| 
| 
! 
| 
! 
| 
| 
| 
' 
| 
! 
| 
| 


প্রবর্তক ফাণিশা্স* লিমিটেড 
'_ ৬১ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ 
ফোন £ ২৭-৯০২১ _ 


" 
é . 





প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা---পৌষ ১৩৮৮ 


ধৰ 


বহদিনের বিশ্বস্ত কেয়ো-ফাপিন 
কেশ তৈল ৷ গোটা দেশ জুড়ে 
হাজার হাজার গৃহবধু এটি 


ব্যবহার করেন ও পরামর্শও দেন | { 
এটি ব্যবহার করতে ৷ হালকা, এ AHAIR OfL OF ৷ 


DISTINCTION 


আঠাহীন ও মৃদু সুবাসযুক্ত উট "পপ 


পি BTYS MBO, চাস LTO, 


কেয়ো-কাগিন চুলকে ত 


কেয়ো-কাপিন ম্যাসাজ অয়েল । 
এতে আছে স্থাস্থোজ্বল ত্বকের 
জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তিন 
রকম ভিটামিন ই.এ এবং ডি 
এর নিয়মিত ব্যবহার ত্বককে 
রেশমের মতন নরম মস্ণ ক'রে 
তোলে ৷ এটি যুবক-যুবতী ও 
বয়স্ক সবার জন্যই কাজ দেয়... 
শিশুদের জন্য তো কাজ দেয় 
বেশী করেই। 


PXIKKM/B-1/81 





২ প্রবন্ত'ক £ বিশেষ সংখ্যা-পৌষ ১৩৮৮ 









[77151 best Compliments from : 


PHARMADEAL INTERNATIONAL 


865 TODI CORNER 


32, EZRA STREET, CALCUTTA-700 001 


ক্যালকাটা বেডিং ফ্টোস 


(অভিজাত শয্যাত্রব্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ) 


শুভ বিবাহের ও নিত্য ব্যবহারের শহ্যাদ্রব্য বিক্রেতা ও 
প্রস্তুত করাই আমাদের বিশেষত্ব ৷ 


৩৬বি, চাঁদনী চক স্ট্রীট, (চীদনী বাজার) 
কলিকাতা-৭০০০৭২ 


আমাদের কোন ব্ৰাঞ্চ নাই। 


"ফোন 3 ২৭-৭৮৪৯ 





প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা পৌষ ১৩৮৮ ত 















With best compliments of :— 


BR. C. DEY ৮ SONS. 


MANUFACTURING JEWELLERS & DIAMOND 
MERCHANTS 


111, BIPIN BEHARI GANGULI STREET 
( Bowbazar Street) 


CALCUTTA-700 012 
Shop : 35-9816 
Resi : 34-8220 


i Phone : 


Dealers in : 22Cr. GOLD ONLY. 


8 প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা--পোঁষ ১৩৮৮ 








With best Compliments from: 


(Office : 27-6562 ৷} 
Phone : | অ 
Resi. : 35-7456 


ELITE FURNISHERS 


Interior Decorators & Furnishers 
Authorised Dealers: RILAXON, SUPER FOAM, NATIONAL PILLO ETC. { 
240/4, Bepin Behari Ganguly Street, 
(Bowbazar Street) Calcutta-12 





With best Compliments from : 


KUSUM PRODUCTS LIMITED 


Manufacturers of : 
KUSUM Vanaspati, 
NIRMAL Soaps, MIG Bar 











NATIONAL CABINET COMPANY 


CABINET MAKERS & GENERAL 
ORDER SUPPLIERS 


AND 


GNAT Detergent Powder. 


GOVT. CONTRACTORS 


62, Bepin Behari Ganguly Street, 
( Bowbazar ) 


KUSUM PRODUCTS LIMITED । 
9, Biplabi Trailakya Maharaj Sarani 
CALCUTTA-700 001 


CALCUTTA-700012. 


Closed : SUN. FULL, MoN. UPTO 2 PM. 





প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা--পোঁষ ১৩৮৮ ৫ 


With best Compliments of : 


35-7451 7& 
Phone : 
27-1742 


CALCUTTA FURNISHING STORES (P) LTD. 


62, BIPIN BEHART GANGULY STREET, 
CALCUTTA-I12 





With Best Compliments from : 
| 


X¥ 
, JOHNSON & JOHNSON 
LIMITED 


3, Wood Street 
CALCUTTA-700 016 
Phone : 44-1395 


Gram : JOHNSONIAN 





With the best Compliments of :— । 


> 


RAVE CHEMICALS PVT. LTD. ? 


139-B/1, ANANDA PALIT ROAD, | 
Calcutta-700 014. 


? ৰি এ 





প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা গোঁ ১৩৮৮ 


With Best Compliments of : 


M/s. ASPIRING ENGINEERS & EXPORTERS 
PVT. LTD. 
ELECTRICAL ENGINEERS, CONSULTANTS AND MANUFACTURERS 
Office : 


60/3 & 141/2C, LENIN 5৮২৭, CALCUTTA-700 013 
Phone : 24-4393, 24-4353, 24-5354 


Factory : 
Sodepur Works : 12071171011 Works : 
F-6, First Road, H. B. Town, P. 0, Panihati, Dist. 24 Parganas 
Phone : 58-1305 West Bengal. 


Xx 


M/s. GOPINATH GLASS SUPPLYING (0. 


Traders and Merchants in 
GLASS BOTTLES, BLOOD TRANSFUSION BOTTLES, TUMBLERS 
VIALS, PILFER PROOF CAPS, CORKS Ete. 
17, RADHA BAZAR STREET, (3rd floor ) 
CALCUTTA-700 001. 


Phone : 26-7494 Gram : GLASDIL. 





আছ 


সংঘগুরু শ্রীমতিলাল শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী 
প্রবর্তক বিশেষ সংখ্য! 


শিরোনাম 


চিরং স বিজয়তে 

লহ প্রণাম 

অম্বতপুরুষ শ্রীমতিলা'ল 

“অমর হও’ 

“তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ» 
‘মতিলাল-নিধি’ গঠন 

আলোর দিশারী শীমতিলাল 
চিন্নবন্দনীয় 

স্থিতপ্ৰজ্ঞ খষি 

শতবর্ষের আলোকে অলোকসা মান্য 
মহাপ্রবর্তক-জয়ন্তী 

প্রবর্তক প্রণাম 

হে মহাজীবন 

একটি বিনম্ৰ আবেদন 

বিপ্লবী কর্মষোগী সভ্বগুরু 

মনীষী মতিলাল 

পৃণ্যক্লোক শ্রীশ্রীমতিলাল 

25 

মহামতি মতিলাল 


পৌষ, ১৩৮৮ 


*ভ্রীমং স্বামী প্রত্যগাআনন্দ সরস্বতী ' 
রবি কর 

চাঁরণকবি বৈদ্যনাথ 

ডক্টর রমা চৌধুরী 

*ডঃ রমেশচজ্্ মজুমদার 
*ডঃ কালিদাস নাগ 

ডঃ অমিয়কূমার মজুমদার 
*শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য 
*শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 
শ্রীসৃধীরকুমার বসু 

শ্রীসুধীর গুপ্ত 
*শ্রীরজনীকাঁস্ত দাস 
অধ্যাপক শ্রীউমাঁপদ নাথ 
শ্ৰীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
আীমনুজ্দচন্দ্ৰ সর্বাধিকারী 
অশীরণজিৎকুমার সেন 
শ্রীসবখীরকুমার মিত্র 
শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীরাইমোহন সামস্ত 


পৃষ্ঠা 


২২৫ 
২২৬ 
২২৭ 
২২৮ 
২২৯ 
২৩০ 


২৩১ 


২৫৩ 


৮ প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা_সৃচীপত্র পৌষ ১৩৮৮ 


সঙ্ঘগুরু আচার্য মতিলাল প্রবন্ধ শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী ২৬১ 
বাঙালীর আত্মানুসন্ধানের 

সাধনা ও প্রবর্তক সঙ্ব প্রবন্ধ শ্রীমতী পাপিয়া চক্রবস্তণ ২৬৮ 
যুগল্ৰষ্টী সঙ্ঘগুরু মতিলাল কবিতা শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত ২৭৩ 
প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলাল শ্রদ্ধার্খ্য কুমারী আশালতা চোঁধুরী ২৭৪ 
মহাপ্রবৰ্ত ক মতিলাল প্রবন্ধ অধ্যাপক শ্কামলকুমীর চট্টোপাধ্যায় ২৭৫ 
অসামান্য অন্ধাধধ্য *আঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ২৮০ 
খৰি মতিলাল প্রবন্ধ _ শ্ৰীসনাতন সেন ২৮২ 
সংঘগুরুজীর সৃজন-প্রতিভা-পরিচিতি সংকলন ২৮৩ 
সংঘ-তত্ব ও জাতি নিৰ্মাণ সংকলন সংঘগুরুর রচনা থেকে ২৮৪ 
সহজ কথা সংকলন সংঘগুরুর রচনা থেকে ২৮৭ 
আমাদের লক্ষ্য সংকলন সংঘগুরুর রচনা থেকে ২৮৮ 


* লেখকদের লিখিত রচনাসমূহ “স্মৃতি-সংখ্য’ প্রবর্তক আষাঢ় ৯১৬৬ হইতে পুনমুৰদ্রিত। 





ৰল 
টি ন 


{BLUE BOY {| প্রবর্তক-এর নিয়মাবলী 
(ছাপার ও ENS {| ৭৯৮-৯১1 পকিকার জরা 


{ প্রধর্তকে প্রকাশিত রচনার মতামত রচক্সিতারই-_ 
সম্পাদকের নহে। 

ৰ প্রতি বাংলা মাসের চতুর্থ সপ্তাহে পত্রিকা 
| প্রকাশিতব্য। পরবর্তী বাংল! মাসের ৯ এবং ১০ তারিখে 
9] সাধারণত পত্রিকা ডাকে পাঠানো হয়। বৈশাখ থেকে 
(| বর্ষারস্ত। 


111, GOPAL LAL 
TAGORE ROAD, ( দক্ষিণা -সভাঁক বাৰ্ষিক আট (৮০০) টাকা 


CALCUTTA - 700 035 পরিচালক £ প্রবর্তক, ফোন £ ২৭-৯০২১ 
| ৬১, বিপিনবিহারী গাঙ্থৃলী ট্রিট, কলিকাতা-১২ 
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গতরোভাব 
২৭শে চৈত্র, ১৩৬৫ 
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বিশেষ সংখ্য! 


ঘা 





চিরং স বিজয়তে 
শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্রানন্দ সরস্বতী 


ধাতং কম্ুমুখাদুচামিতি গিরা যেনাগ্নিমীলেহভয়- 
মুদ্গীতং সুনবাম সোমমিতি যৎ সান্গাঞ্চ সারামৃতম্‌। 
ভুঃ স্বাহোত হুতং শিবায় যজুষাং যেন হাশোকং হবি- 
্য অষ্টা ( দ্ৰষ্ট৷) গুরুমাতৃসঙ্ঘমহসো! বাগ দোহ 


মুত্তিঃ পুমান্‌ ॥ 
ভদ্রং নো নয়তু প্রবর্তক-গুরুঃ প্রাবন্তি যেনাধ্বরঃ। 

সমুদাত্ত শঙ্খ কণ্ঠে যাঁর, 
খকের আদিম মন্ত্ৰ--অগ্নিমীলে’ হইল ধ্বনিত, হে সাক্ষাৎ ত্রয়িতনু ! 
ক্রৈবং দৈম্য-ভীরুতার মাঝে, গেল ঘোষি’ শাশ্বত বাগদোহ প্রণব-মৃতি হে পুণ্য পুমান্‌! 

অভয় ! তুমি অষ্টা, তুমি দ্ৰষ্টা 

যার বীণ! প্রেমের উদ্‌গানে, গুরুতত্ব-মাতৃতত্ব-সংঘতত্ব ত্ৰিতত্বের শক্তি মহীয়সী 
অমর সে সাম-মস্ত্ৰ--'স্থুনবাম সোমম্‌” মধুর বঙ্কারে। অভয় অম্বত-অশোক- 
সৰ্ব মৰ্ত্য মিথ্যা সুরে, দিল সারাৎসার অমৃতের লয় ! কর্ম-ভাব-জ্ঞান_ 

যাহার কুশল করে, ত্রিহ্বনের নিত্যযোগ -প্রাবর্তক, 

জীবনের কর্মবেদী ‘পরে ওগো প্রবর্তক-গুরু ! 
‘ভুঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ সাহ|--যজুৰ্মন্তৰে, জীবনের মত তব এ মহাপ্ৰয়াণ, 

আহুত প্রাণের হুবিঃ দিব্যোজ্জ্বল, হউক দিশারী, অভদ্র সন্ত্রস্ত বিশ্বনরে, 


চিরতরে হ'ল-_সর্বজন অশোকায়, নিখিল শিবায় ! সেই চির-ভদ্রের আলয়। 


সম্পাদকীয় 


লহ প্ৰণাম 


ভারত ইতিহাসের এক মুগ-সন্ধিক্ষণেই সংঘগুক 
শ্রীমতিলালের আবিভএব। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে 
পাশ্চাত্য এবং দেশীয় ভাবধারা ও শিক্ষার মিশ্রণে যে 
নবজাগৃতি বা রিনাসান্স আন্দোলন আরম্ভ হলো তার 
ফলশ্রুতিই বাংলায় উন্নত নূতন শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি 
সৃষ্টির জন্য শত বৰ্ষব্যাপী সংগ্রাম। অতীতের অনাগতে 
রূপান্তর আর অনাগতের নবজন্মের গর্ভ বেদনা 
কালকেই মুগ-সদ্ধিক্ষণ বলা যায় । সংঘ্গুরু মতিলাল 
বিলায় মান যুগে জন্মগ্রহণ করে অলাগতের যে বীজটি বহন 
করে আনেন তারই সুস্পষ্ট অন্কুরোদগম দেখ। যায় তার 
জীবনে ও সাধনায় ৷ 

সংঘগুরুর জীবন সাধনার প্রতীক হিসাবেই গড়ে 
উঠেছে প্রবর্তক সংঘ বা অগ্রগামী সংঘ। নৃতন পথ 
প্রদর্শন করাবে এই সংঘ। আত্মসমর্পণ যোগের সিদ্ধ- 


সাধক শ্রীমতিলাল সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে. 


নিষ্কাম-কর্সের জলন্ত বস্তুতান্ত্ৰিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে 
গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যতক্ষণ জীবন আছে 
ততক্ষণ কর্ম আছেই । তিনি বলতেন, সবকর্মই অবিদ্যার 
কর্ম, বিশেষভ যোগীর কাছে, এধারপা ভ্রণন্ত। মানুষের 
বাসনাকে আশ্রয় করেই শুধু কর্ম হয় না। মহাপ্রকৃতির 
পরিস্পন্দকেই কর্ম বল] যেতে পারে, যা নিজের ইচ্ছা 
অনিচ্ছার উপর নিভ'র করে না। নিজের ক্ষুদ্র ইচ্ছা যদি 
ভুবনেশ্বৱীর ইচ্ছার সঙ্গে মুক্ত হয়ে যায়, তা হলে কর্মে 
বন্ধন থাকে না। তিনি বলতেন, অন্তরে বাসনার 
কপামাত্র যদি লুকিয়ে থাকে তা হলে একদিন তা বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করবেই । তাই আত্মসমর্পণের আগুনে বিশুদ্ধ 
হয়ে কৰ্মে অগ্রসর হতে হবে। 

সংঘগুরু জাতিকে ভিক্ষারৃত্ থেকে প্রতিনিবৃত 
হওয়ার মন্ত্র দিয়েছেন। নিজের জীবনে প্রমাণ 
করেছেন ৷ ধনে।প।র্জন ও ধলবন্টনে সাম্য আনা সম্ভব। 
নিজের ভরণপোষণ করে অপরের উপকার ও সেবা 


করার নীতিই তিনি নির্দেশ করেছেন প্রবর্তক সংঘকে । 
এমন কি আধুনিক সাম্যবদের সার্থক রূপায়ণের অব্যৰ্থ 
উপায়ও তিনি প্রবর্তন করেছেন প্রবর্তক সংঘে ৷ তাই 
সংঘজীবনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা খুব গুরুত্ব পুর্ণ। 
তিনি সংঘশক্তির যৌক্তিকতাও প্রমাণ করেছেন। 
সন্ন্যাসীর ত্যাগ, তিভিক্ষা নিয়ে তিনি কর্ম করতে 
বলেছেন। বার বর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন 
সংঘের মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হওয়ার জন্য ৷ 

সমগ্রভারতে যখন ভাঙ্গার কাজ চলছে, সেই মুগ- 
সন্ধির সময়েই শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণায় পপ্রবর্তক'এর 
প্রকাশ। এই পত্রিকাতেই সিদ্ধনাধক আত্মসমর্পণ-যোগী 
শ্রীমতিলালকে দিয়ে ভগবান ভারতের নৃতন বেদমন্ত্ 
লিখিয়েছেন। তিনি বলতেন, হে ঈশ্বর, তুমি আমার 
সব কিছু নিয়ে তোমার সবকাজের ভার আমাকে দাও । 
অহংকার ও কামনার বোঝা থেকে মুক্তি দাও। 
প্রতিকর্মে সতর্কতার ইঙ্গিত পেয়ে যেন বুঝতে পারি 
তোমার কাজে জীবন উৎসর্গ করেছি। 

সংঘগুরু শ্রীমতিলীলের জীবন-সাঁধনার তাৎপর্যটি 
এখনও দেশবাঁসীর সমাক গোচরীভূত হয়নি। এর 
অন্যতম কারণ ত।র বিচিত্র বিশাল রচনাসমৃহ এখন 
পর্যন্ত তেমন পঠিত ও আলোচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি 
_-প্রচারাভাবে। অজকের সমাজে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির 
ঘাত প্রতিথাতে যে সংকটময় জীবন সংগ্রাম চলেছে, 
তার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘগুরূর প্রবন্তিত জীগবনবাদের 
যথাযোগ্য মৃল্যয়নের প্রয়োজন আছে । দেশের বিদগ্ধ 
সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। 

আজ সভ্বগুকুর জম্মশভবর্ষের শুভলগ্নে তাকে সনস্ৰ 
প্রণতি জানিয়ে বলি, যেন আমরা তার ভাবধারাকে 
উপলব্ধি করতে পারি, যেন তামসী রাত্রি এসে আমাদের 
চিন্তার আলোককে আবৃত না করে । 


বুৰি কর 


অমূতপুরুষ শ্রীমতিলাল 
চারণকবি বৈদ্যনাথ 


সংঘগুরু মতিলাল, আহা এক আশ্চর্ষজীবন ! 
অধ্যাত্মচৈতন্যবোধে স্থিতপ্ৰজ্ঞ থষি 

জীবন-যুদ্ধেব তুমি সত্যনিষ্ঠ আদর্শ-পুরুষ 

নানা রূপে নান| কাজে মানুবের সংগে গেছ মিশি । 
শুধু মাত্র ভস্মমাখি৷ সন্ন্যাসী তো নও 

কিংবা নও গৃহত্যাগী উদোম ফকির 

অথচ বৈরাগী তুমি_ সহজিয়া মরমিয়া প্রাণ, 
বীরত্বে ব্যক্তিত্বে কর্মে তুমি পার্থ বীর ৷ 


জীবন-বিমৃখ নও, হওনিক পলাতক সাধু 
শাসনে-শোষনে পিষ্ট সমাজের কংকালের বুকে -- 
কোটি মুণ্ডাসনে বসে তপস্থায় সিদ্ধি লাভ করে 

রুদ্র ভৈরবের তেজে তুমি তো দাঁড়ালে জানি রুখে। 


বিপ্লবীকে জন্ম দিলে, বুকের আঁড়ালে দিলে ঠাঁই 
সংগ্রামের অভীমন্ত্রে তেজোদ্দীগু তোমার লেখনী 
প্রাক্‌-স্বাধীনতাযুগে তুমি এক বোধিরক্ষ সম 

ক'তো! বীর সন্ন্যাসীকে খদ্ধি সিদ্ধি দিয়েছিলে আনি । 


তোমার হৃদয় ছিল স্থির লক্ষ্যে প্রত্যয়ে অটল 
আত্মমুখী, বেদমুখী, ব্ৰহ্মমুখী, নৈষ্ঠিক জীবন 
অথচ শাণিত তীক্ষ্ণ ভণ্ডামীর বিরুদ্ধেতে তুমি 
সর্বত্র উঠেছ গর্জে এবং লড়েছ-_ প্রাণপণ ৷ 


তোঁমার কলমে ছিল এঁশ্বরিক আশ্চর্য-বিভূতি 
প্রবন্ধে নিবন্ধে কিংবা ছন্দে গানে সাহিত্যে কথায় 
আত্মপ্রত্যয়ের ধ্বনি পাঠকের মর্মে গিয়ে বিধে 
বিভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত যারা, তারাও বিশ্বাস ফিরে পায়। 


কখনো গাঁধোনি তুমি কল্পনার গল্প-ফুল-মালা 
যা গেঁথেছ সব কিছু বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান-গর্ভ সত্যের 
সুতোতে 
অথচ তোমার মধ্যে জড়বুদ্ধি জাগেনি কখনো 
ধর্মকে গিয়েছ নিয়ে দিব্যদশী বিজ্ঞানের পথে ৷ 


তুমি তো কর্মের সংগে অধ্যাত্ম ধর্মের সেতু বেঁধে 

গড়ে তুললে প্রবর্তক, সানা কাজে নানান বিভাগ 

কী বিরাট কর্মযজ্ঞে সহ্যাসীর ব্রত উদ্যাপন 

তোমার হৃদয়-পদ্ধে না জানি কতো না ছিল 
পবিভ্র-পরাগ । 

ভারতলক্ষ্মীর পুত্র, যোগীশ্ৰেষ্ঠ মহাত্রহ্মচারী 

তুমি এক ত্রিকালজ্ঞ কবি খধি বিপ্লবী মহান, 


তুমি যে সাধুর সাধু, তুমি যে খবির থষি, বিপ্লবীর 
তুমি যে বিপ্লবী, 


তেজস্বী পুরুষ সিংহ ! সাত্বিক জীবনাদর্শে প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ ৷ 
হে বেদজ্ঞ, হে আচাৰ্য, হে আমার অম্বত-পুক্লুৰ ! 
তোমার চিন্ময় মতি আমাদের হৃদয়-মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত হোক ফের, এবং প্রেরণা দিক 
অভীকমন্ত্রেতে 


সমাজে এবং রাষ্ট্রে, নীতি অষ্ট মানুবের আজ ঘরে ঘরে। 


তোমার উদাত্ত কণ্ঠ পুনশ্চ জাগাক এই 
শ্মশীন-ভূমিকে, 
জাগুক উত্তরসূরী, রূৃহন্নলা-বেশ ছেড়ে ধরুক গাণ্ডীব 
দীক্ষা দাও, শিক্ষা দাও, মন্ত্ৰ দাও, দৃষ্টি দাও খুলে 
আমার আদর্শ তুমি, বস্তুনিষ্ঠ মহাযোগী শিব | 


এখন ভারতবর্ষে কী ভীষণ ভোগবাদ আত্মকেন্দ্রিকত! 
হে তেজন্বী দার্শনিক, এসো তুমি সপ্তাশ্বের রথে 
মানবিক মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ছে সমাজে সংসারে 
মানুয হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশই অধর্মের পথে। 


তোমাকেই প্রয়োজন বুগনেতা হে রুদ্র-ভৈরব, 


আমরা আজ পথভ্রষ্ট এবং চবরিত্ৰভষ্ট, 
পদেপদে হতেছি বেহু শ 


এসো তুমি সত্যদ্ৰষ্ট', জেগে ওঠো আমাদেরই মাঝে 
হে আমার সংঘগুরু মতিলাল অমৃত-পুরুষ ! 


“অমর হও” 


ডক্টর রমা চৌধুরী 
{ প্ৰস্তন উপাচাৰ্য“, রবান্দ ভারত বিশ্ববিদ্যালয় ) 


“আত্মা নিত্যমুক্ত; শাশ্বত আনন্দঘন। আত্মার 
আলয় এ দেহ। সেই চেতনা জাগ্রত কর। অমর 
হও।” ( সংঘগুরু শ্রীমতিলালের মহতী বাণী ) 

অস্ৃত-পুরুষ সংঘগুরু শ্রীমৎ মতিলালের এই 
রোমাঞ্চকর রসঘন রমণীয় অস্তময়ী মঙ্গলময়ী মহিমময়ী 
বাণীর মধ্যে আমরা আভাস পাই আমাদের পুণ্যভুমি 
ভারতবর্ষের সেই শাশ্বত প্রাণের কথা_যা” ধ্বনিত 
গ্রতিধ্বনিত হয়েছিল সর্বপ্রথম নারীকণ্ঠে মহামহিয়সী 
মৈত্রেয়ীর সেই মহাজিজ্ঞাসায়, সেই পরম প্রশ্নে ঝষি- 
পাদরজোপূত সুপবিত্র শান্ত সমাহিত তপোবনে- 

“বেনাহং নাস্তা হ্যাং কিমহং তেন কুর্ষাম্‌ ৷” 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২৷৪1৩, 81018 ) 

“যা দিয়ে আমি অমৃতা হব না, অমৃতত্ব লাভ 
করব না, তা’ নিয়ে আমি কি করব?” 

এরূপ “অস্বতন্ব” লাভের উপায় কি? উপায় 
নিৰ্দেশ করছেন করুণাঁঘন, সত্যদ্রষ্ট, ব্রহ্মবাদী 
খষিগণ_ 

“ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশু £1 
নারায়ণোপনিষদ ১০/৫; কৈবল্যোপনিষদ ২) 
“একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়।” 

এরূপে, ভারতীয় শাস্ত্ৰানুসারে, একমাত্র ত্যাগের 
ছারা, আঁত্মোৎসর্গের দ্বারা, সেবার দ্বারা, প্রীতির 
দ্বারা, মৈত্রীর ছারা, সাম্যের দ্বারা, এঁক্যের দ্বীরা, 
সকলের কল্যাণকরণের দ্বারা, সকলের আনন্দবিধানের 
দ্বারা, “বসুধৈব কুটুম্বকম্‌” ( হিতোপদেশ, ১১৬০) 
“বিশ্বভুবন আপন জন্য”__এই উদার উন্নত সার্বজনীন 
ভাবের দ্বারাই আমরা অম্বৃত আস্বাদন এবং তারই 
অবশ্যস্তাবী ফল আনন্দ-লাভ করতে পাঁরি। 

পুণ্যগ্লোক, ধন্তজীবন, অনন্তচরিত্র সংঘগুরু 
মহোঁদয়ও ছিলেন ভাঁরতাত্মার মূর্ত প্রতিচ্ছবি। সেজন্য 
তিনিও আজীবন সকলকে এই সাম্য-এক্য-প্রীতি- 
মৈত্রী-ত্যাগ-সেবার অমল-অভয়-অশোক-অমর-অরুণ 


( মহা- 


পথে প্রবর্তিত করেছেন তর প্রতিষ্ঠিত, সার্থকনামা 
“প্রবর্তক সংঘের” মাধ্যমে । সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যের 
বিষয় এই যে, “আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়” 
এই শুভনীতি অনুসরণ করে’, তিনি স্বয়ং ছিলেন 
শার্খতকাল এরূপ প্রীতি ও সেবার মূৰ্ত প্ৰতীক; এবং 
তীর দেবাশীর্ধাদপুত সুধন্য জীবনকে তিনি চিরকাল 
দেশসেবায় জনসেবায় নিয়োজিত করে গিয়েছেন 
সাগ্রহে সানন্দে সাদরে সানুগ্রহে ৷ 

তাঁর সেই উদ্দীপ্ত আহ্বান ও আশীৰ্বাদ সার্থক 
হোক আমাদের অধন্ত অযোগ্য অসুখী জীবনে- 

“হেয় উপেক্ষিত জীবনভার বহন করার দুৰ্গা 
দূর হোক! তোমাদের মহিমা উজ্জ্বল দিগন্তে বিচ্ছুরিত 
হোক ৷” 

“হে প্ৰজ্বলিত অগ্রিশিখার ন্যায় ভগবানের চিহ্নিত 
নরনারী ! তোমরা স্বজনের অসৃতাঙ্কুর_ দেবকার্ষ 
সাধন কর। জগৎ তীৰ্থে এ কীতি চিরস্থায়ী হবে ৷” 

সেই জঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, সংঘগুরুর 
পরমপ্রিয় উপনিষদের সেই মহাহ্বান-- 

শৃন্স্ত বিশ্বে অমৃতস্থা পুত্রাঃ 

আ মে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ৷” 

( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ২1৫) 

“হে দিব্যধামবাসী অমৃতের সম্ভানগণ ! 

শ্রবণ কর তোমরা অনুক্ষণ !” 

কি শ্রবণ করব ? শ্রবণ কর সেই চিরন্তন সত্যের 
কথা, সেই আনন্দরসঘন ব্রন্মের কথা, সেই ব্ৰহ্মস্বরপ 
আত্মীর কথা; এবং পরিশেষে পুনরায় সংঘগুরুর সেই 
বৈপ্লবিক বাণী ৫ 

“এটা মানুষের যুগ, মনুষ্যত্বের যুগ, যার উপর 
দেরত্বের স্থায়ী বনিরাদ প্রতিষ্ঠা পাইবে ৷ স্বৰ্গ রচনার 
অমর উপাদান মনুষ্যত্বের বেদীর উপরই থরে থরে 
সজ্জিত রহিয়াছে |” 


ওঁ শাস্তিঃ 


“তোমার কীতির চেয়ে তুমি যে মহৎ 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 


স্বৰ্গয় মতিলাল রায় প্রধানতঃ প্রবর্তক সঙ্ঘের 
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত ৷ প্রবর্তক 
সঙ্েব বহুমুখী কার্যপ্রতিষ্ঠা যে মতিলালের অনন্যসাধারণ 
ব্যক্তিত্ব, দূরদগিতা ও কর্মকুশলতাঁর পরিচায়ক, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। তাহার এই অপুর্ব কীতি যে ভবিষ্যতে 
তাহার স্মৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং 
তাহার অবর্তমানেও বঙ্গদেশকে তাহার অভীষ্ট আদর্শের 
পথে অগ্রদর করিয়া তাহার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার পরিচয় 
দিবে, ইহা আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। তথাপি 
যাহারা তাহার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ 
করিয়াছেন, ভাহাদের মনে রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটিই 
বারবার প্রতিধ্বনিত হইবে--“তোমার কীত্ির চেয়ে 
তুমি যে মহৎ” | 

বস্তুত ? কেবলমাত্র প্রবর্তক সজ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে 
দেখিলে মতিলালকে অনেক ছোট করিয়া দেখা হইবে। 
আমার সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠ সংযোগ না থাকিলেও 
স্বদেশীবুগে তাহার অনেক কাহিনী শুনিয়াছি এবং তার 
পরে কয়েকবার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ও সৌভাগ) 
হইয়াছে । ঢাকাতে প্রথম তাহার সহিত পরিচয় হয়-_ 
সেই অল্প পরিচয়েই তাঁহার অন্তনিহিত জ্্যোতিম্মান্‌ 
আত্মার অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাইয়া মুগ্ধ হই । তার পর দুইবার 
চন্দননগরে তাহার আতিথ্য ও সায্নিধ্য লাত করিয়া 
কৃতাৰ্থ হইয়।ছি। এই মিষ্টভাষী, সরলম্বভাঁব, সৌহার্দের 


অবতার মানুষটি ক্ষপমাত্রের পরিচয়ে সকলকে মুগ্ধ 
করিতেন ; কিন্তু ষহাদের দুরদৃষ্টি আছে, তাহারা ইহার 
পশ্চ[ং মননশীল, আধ্যাত্মিক প্রভাবে প্রভাবান্বিতঃ দৃঢ় ও 
তেজস্বী একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়া ও 
সংস্পর্শে আসিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। তাহার 
মধ্যে গতানুগতিকতার ভাব ছিল না। সকল বিষয়েই 
তিনি উচ্চ আদর্শ ও মহৎ সন্কল্পের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
নিজের উদ্ভাবিত এক নুতন পন্থায় অগ্রসর হইতেন। 
সংসারে থাকিয়াও তিনি ছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী--আবার 
সন্ন্যাসের পুর্ণ আদর্শ নিজের জীবনে পালন করিয়াও 
তিনি ছিলেন ঘোরতর গৃহী। আমরা যাহাদিগকে বিরুদ্ধ 
আদর্শ মনে করি, সেই ছুই বিভিন্ন মুখী আবনীশক্ভি 
তাহার ব্যক্তিত্বের প্রভায় অপুর্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছিল। 
গীতায় প্রচারিত নিষ্কাম অনুষ্ঠেয় কর্মসাধনাই ছিল তার 
জীবনের লক্ষ্য! এই আদৰ্শই তিনি স্বীয় জীবন ও কর্মের 
মধ্য দিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিল্লাছেন। 
আজিকার এই দুর্দিনে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী যদি এই 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তবে হয়ত আবার এদেশের 
ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইকে। বাংলাদেশ এই মহাপুরুষকে বক্ষে 
ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে । ভগবানের নিকট তাহার 
আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করিয়া, তাহার প্রতি এই সামান্য 
শ্রদ্ধার অঞ্জলী প্রদান করিতেছি। 


“_ এখানে মতিবাবুর আদর্শের সঙ্গে আমার কোন আদর্শে বা উদ্দেশ্যে কোন 
ভেদ নাই ।---আশ্রমের আবহাওয়া সত্যই এমন পবিভ্রতাপূর্ণষে, আধ্যাত্মিকতা ও 
ধর্মভাবের সঞ্চারে হৃদয়কে অভিভূত ও মেহিত করে|” (১৯২৫ ₹ ইংরেজী ভাষণের 


বঙ্গানুবাদ ) 


_ মহাত্মা গান্ধী 


 প্মতিলাল-নিধি' গঠন 
ডক্টর কালিদাস নাগ 


সঙ্ঘগ্ুক শ্রীমতিলাল বায় শুধু প্রবর্তক সঙ্ঘের” 
প্রতিষ্ঠাতা নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির তিনি প্ৰণম্য ৷ 
ফহাসীক।ঠ থেকে নামান শহীদ কান।ই দত্তেব দেহ দিয়ে 
জয়যাত্রা ও সৎকার কর্মে তিনিই ছিলেন অগ্রণী এবং 
৫০ বৎসর পরে, নিজে ষখন শয্যা নিয়েছেন চন্দননশগর 
আতমে--তীর সেই অর্ধশতাব্ডিব্যাপী দিব্যজীবনের 
আত্মত্যাগ ও সৃষ্টি-প্রেরণা ৮মভিল[ল রেখে গেছেন 
সমগ্র বাঙ্গালীজাতির অমূল্য উত্তরাধিকার রূপে । 

তাই তার প্রথম স্মারক-সভাঁয় আমার মনে হয়েছিল 
সক্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায় [1056 বা ‘নিধি’-স্থাপনার 
কথা । গাস্থী-নিধির মত বিপুলায়তন না হলেও, সমগ্র 
বাঙ্গালী নরনারীর আম্মোৎসর্গে ও স্বঙ্গাতি-প্রেমে 
“মতিলাল-নিধি* গডে উঠতে পারে। তার অন্যতম 
উদ্দেশ্য হবে ঃ 

(১) খণ্ড, ছিন্ন, বিধ্বস্ত বাঙলাদেশ ও বাঙালী 
জাতিকে সঙ্ববদ্ধ করা ও প্রবর্তক সঙ্ঘের বিচক্ষণ ও 
নিঃস্বার্থ কর্মীদের সে কাজে অগ্রণী করে’ অবিলম্বে 
ক্ারস্ত করা। 

(২) আগামী সেনসাঁস (Cen৪U৪ 196] ) উপলক্ষে 
-কলিকাতা প্রবর্তক অফিসে--খণ্ডিত ব।ঙলায় তথা 
ভারতে বাঙালীর বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
অবস্থা নির্ধারণ ! 


(৩) আত্মনির্ভর হয়ে বাঙালী আবার ব্যবসা- 
বাণিজ্যার্দি জীবিক ও উংপাদন কৰ্মে কি ভাবে স্বাবলম্বী 
হতে পারে, তার সন্তানিঠ অনুসন্ধান ৷ 

(৪) বাঙালীর মানসিক ও আধাত্মিক সম্পদ নিয়ে 
গবেষণ| ও তার সাহায্যে জাতীয় প্রেরণা নৃভন কবে 
জাগান। বাঙালীর “স্বদেশী মেলার” পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও 
হিন্দুমেলার শতবাধিকী গ্রন্থ-প্রণয়ন । 

(6) যে লক্ষ-লক্ষ বাঙালী-ভাইবোন আজ নির্মম 
রাজনৈতিক কারণে, বাঙলার বাইরে বিক্ষিপ্ত হয়ে শোকে 
ও নৈরাশ্যে মৃহাম।ন, তাদের নব জাতীয়-প্রেরপাঁয় উদ্দদ্ধ 
করা। পত্রিকা সাহায্যে “বঙ্গের বাহিরে বাডালী”-দের 
বিবরণী নিয়মিত প্ৰকাশ করে উৎসাহ জাগান। 

(৬) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শতবাধ্বিকী (১৯৬১) ও 
স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম (১৮৬৩) শতাব্দী উপলক্ষ্যে “নিখিল 
ভারত বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বেলন’ আহ্বান করে, 
“জাতীয় জ।গরণে বাঙালীর দান” প্রকাশ করা। 

(৭) বৈজ্ঞানিক ‘সমবায়’ ও আধ্যাত্রিক সঙ্ঘশক্তির 
সংযোগে এক নৃতন বাঙলা ও বাঙালী জাতির প্রতিষ্ঠায় 
“অগ্রণী” দল-গঠন । 

সঙ্বগুরুর জীবন-ব্যাপী সাধনা ও কৰ্ম-নৈপুণ্য কৃতজ্ঞ 
হৃদয়ে স্মরণ করে এই মন্তব্যগুলি প্রবর্তক সঙ্ঘকে ও দেশ- 
বাসীদের উপহার দিলাম। 


‘যে মহতী স্ষ্টি এখানে চলেছে, তার অন্তৰ্নিহিত ভাব, আদর্শ ও সত্য 

সকলের উপলব্ধি করা আবশ্যক ৷ ইহার উপলব্ধি অর্থে জাতির প্রাণের 

সত্তাকেই উপলব্ধি করা | আমি একজন বাঙ্গালী, জিজ্ঞাসু সাধক রূপেই এখানে 
এসেছি ৷ আমি সঙ্ঘের উৎসবে যোগদান করে কৃতাৰ্থ । 


_ নেতাজী সুভাষচন্দ্র 


আলোর দিশারী শ্রীমতিলাল 
ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার 


ভাগীরথীর উৎসন্থান যারা পর্যবেক্ষণ করেছেন তারা 
জানেন কতো বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে নেমে এসেছে 
জলধারা । চলার পথের বন্ধুরতা তাকে করেছে দুর্মদ, 
অকুতোভয় । অবশেষে সমতলভূমিতে অবরোহণ ক'রে 
গঙ্গা ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে--তার নিভস্ব সত্তাকে 
মহাসিচ্ধুতে বিলীন করে দেবার মহান উদ্দেশ্যে । 
সংঘগুরু শ্রীমতিলালের জীবনও তেমনি। সংসার 
জীবনের অজন্র ঘাত-প্ৰতিঘাত এবং বিচিত্র সাধন পদ্ধতি 
তাকে কখনে। আনন্দে, কখলে! বিষাদে নিমগ্ন করেছে। 
তার ফলে তার জীবনের অনেক বসন্ত খত নিশ্চিত 
আরামের দীঘিকায় স্নাত হয়ে আন্তুত হয় নি। সুদীর্ঘ 
পথষাত্র। তাঁকে অবদমিত করতে পারেনি । শ্রীঅরবিন্দের 
একনিষ্ঠ শিষ্য মতিলাল কখনো স্বক্ষেত্রের জবলুপ্তি ঘটান 
নি। অন্তরের মহাজিজ্ঞাসা তাকে নিয়ে গেছে জগং-স্বামীর 
দিকে । গীতার শাশ্বত বাণী প্রতিফলিত হলে। তার সাধন- 
পৃত জীবনে । মুছে গেল ব্যক্তি সত্তা। পরম যন্ত্রীর 
অধীনে তিনি হলেন আজ্ঞাবাহী একনিষ্ঠ যন্ত্র মাত্র ৷ 
আত্মসমর্পণ যোগকে নিজের জীবনে সফলতাঁয় নিয়ে 
এতোন তিনি । 

অনুভবের বৈচিত্র্য আর প্রসারেই তিনি এনেছেন 
জীবনের সার্থকতা । দেখেছেন জীবনের সার্থকতা । 
দেখেছেন দ্বরের আকাশকে, নিজের চিত্তকে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন অসীমে। সে অসীম ঈশ্বরেরই হৃদয়, সেই 
হৃদয়ে নিজেকে দেখেছেন মতিলাল ৷ তাই তার জীবন 
হয়ে উঠেছে দিবারাত্রির কাব্য অলখের তন্ত্ৰীতে স্বত্ত 
আত্মেপলন্ধির গুঞ্জন চলেছে অহোরহ | তারই পরিবেশে 
তিনি সমাধা করেছেন দিনের অজস্ৰ কক্ষ, তাঁকে কখনও 
ভার মনে করেন নি--সে যেন আপন মনে কেবল ফুল 
ফুটিয়ে তোলা । তার মধ্যে গ্লানি ছিল না, ভার ছিল না, 
ছিল সৌরলে।কের অনাবিল স্তন্ধতা। আর দিনান্তের 
কর্মশেষে রাতের গহনে তলিয়ে যেতেন মহাকাশের মধ্যে 
যেখানে তিনি পেতেন প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ 
আর আত্মার শাস্তি। 

মতিল্যল ছিলেন চিরবিপ্লবী। এ বিপ্লব শুধু ভারত- 


ভূমি থেকে বিদেশী শাসক উৎপাটনের জন্ঘে নয়, জীবনের 
অনাঁয়াসলন্ধ ভোগের উপাদানের বিরুদ্ধে বিপ্লব । সমগ্র 
দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্ৰীতে বয়ে চলে ভূমিকম্পের কম্পন। 
বিমধিত করে দেয় জীবনেব সহজ গতিকে । আনে প্রচণ্ড 
বিপ্লব। এক মানুষ রূপান্তরিত হয় অন্য মানুষে । মতিলাল 
উভয় পথেরই সার্থক বিপ্লবী । আত্মসমর্পণ যোগের যে মন্ত্র 
তিনি দেশকে দিয়েছেন তা সনাতনী হলেও তার সার্থক 
রূপদান করে তিনিই আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। 
বিজ্ঞানের সৌষম্য দিয়ে মনের ভাবনাকে জারিভ করে 
প্রাণের চাঞ্চল্যকে ছন্দোময় করেছেন তিনি। তিনি 
বলতেন, আমাদের জড়ত্বের মৃঢ়তাকে রূপান্তরিত করতে 
হবে স্থৈর্ষের প্রত্যয়ে ৷ 

এই বূপাস্তরের প্রথম সত্‌ হলো চৈত্য জাগরণ । 
আমরা ছড়িয়ে আছি বাইরে, এবারে প্রবেশ করতে 
হবে অন্দরে । সেখানে জেগে থেকে অনিমেষ দৃষ্টির 
শাসনে বাইরের প্রকৃতির চলনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে । 
ভাবনা, বেদনা ও সঙ্কল্লের উদ্দামতা তখন শান্ত হবে, তার 
মাঝে গভীরতর অর্থের আবিষ্কারে জীবনের সাধনা হবে 
স্বভাবের অনুগত । বুহতের সঙ্গে নিত্যযোগ হলে 
মন হয় স্বচ্ছ | তখন ফোটে বোধির আলো। মন আর 
তর্ক বুদ্ধির ঘোরাঁলো পথে চলে ন| ৷ আমি তখন আমার 
ইচ্ছায় চলি না, চলি সেই বিশ্বভাবন শক্তির প্রচোদনায় ৷ 
তার ষে নিগুঢ় আকুতি-সহত্রদল কমলের মত বিশ্বকে 
ফুটিয়ে তুলছে সে হয় আমারও জীবনম্পন্দ। শক্তি তখন 
হয় আলোর শক্তি। সঙ্কল্প সিদ্ধি হয় অনায়াস। 
প্রত্যেকটি ভাবন| ও প্রতিটি কর্মের সঙ্গে তখন মিলিত 


থাকে বিশ্বভাবন শ-ক্তর প্ৰজ্ঞা ও সন্কল্লের ষোগ । ফলে 
জীবন হয়ে ওঠে দেবতার ত্রত। সংঘগুকু শ্রীমতিলালের 
কর্মের ব্যাপ্তি তাই তার কাছে বোঝা হয়ে 


ওঠে নি! দেবতার ব্রতরূপেই তিনি সংঘ গড়ে 
তুলেছেন। তাই তিনি বলেছেন, “আদেশময় জীবন 
ফাহাদের, তাদের ক্লান্তি নাই, শ্রম নাই, সংশয় নাই। 
নদী-তরঙের মত আনন্দের তুফান তুলিয়া তারা 
ছুটিয়াছে। নদীর মত বহিয়া চল। জীবন তো কুলের 
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আবর্জনায় আটক থাকিবে না । লীলার উল্লাসে পুলকিত, 
উচ্ছুসিত হইয়া ছুটিয়াছে তারা ৷ 

সাধনার প্রথম পর্বে চাই তীব্ৰ এষপা, নিষ্ঠাপৃত প্রয়াস 
এবং সেই সঙ্গে পরাশক্তির কাছে আত্মসমর্পপ। সাধক 
মতিলালের জীবন পর্যালোচনা করলে সেই শাশ্বত কথা 
মনে পড়ে, সমর্পণ বৃদ্ধি প্রথমে থাকে একটা শুভেচ্ছা 
বা সঙ্কল্পের আকারে ' দীর্ঘদিনের অজন্দ্র সাধনা তাকে 
দিদ্ধন্পপে পরিণত করে। মলিন “অহং-কে শুদ্ধ করা 
প্রয়োজন, এর জন্যে চাই আত্মসচেতনভা, চাই অতন্দ্র 
বিবেক, নিপুণ আত্মবিশ্লেষণ ও বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত 
ফিরিয়ে দেবার ক্ষঘতা। এই বোধ যখন সুম্পষ্ট হবে, 
তখন থেকেই সাধনার দ্বিতীয় পর্বের শুরু । তখন আর 
আমি সাধন! করছি না, আমার ভেতর থেকে তিনিই 
সাধনা করছেন। এই যে আকৃতি, আত্মসমর্পণ আর 
আত্মজ্ঞান, তার কোনটিই মনোভূমির বিষয় নয়। সব 
কিছুই বোধিজ প্রত্যয় । এই বোধ যত উচ্জ্বল হতে থাকে 





আধারে চিংশজির প্ৰদীপ্ত স্পর্শ ততই একটা সম্রীবন : 


প্রলয়ের আগুন ছড়িয়ে দেয় | জীবনবোধ যাঁর মধ্যে যত 
প্রবল, সে’ ভতই মহাষানের পথ ধরে চলে। যেমন 
চলেছিলেন শ্রীমতিলাল। তাই প্রলয়ের বুকে দেখেছেন 
সৃষ্টির অরুণিমী । 

আত্মসমর্পণ হলে জীবের সাধন!। এতে জীবের মুক্তি 
হয়, প্রকৃতি জাগরিতা হন। জীব হলো প্রকৃতির বশ। 
ভার সিদ্ধি হলে! প্রকৃতি সিদ্ধ হওয়াতে ৷ নারী 
তাই সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে একধাপ এগিয়ে 
আছে। একারণেই বোধকরি সংঘগুরুর জীবনে সংঘ- 
অননীর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে । খর যৌবনে তিনি 
মুছে ফেলেছেন দাম্পতোর ইন্দ্রিয় সম্ভোগ বাঁসনা। তিনি 
গৃহস্থাশ্রমকে সাঁধনাশ্রমে পরিণত করেছেন ৷ আ্রীমং বিজয় 
কৃষ্ণ গোস্বামী বলতেন, 'গৃহস্থাশ্রম সাধকের দুর্গ । শুধু 
সন্ন্যাসী হয়ে জাগতিক কৰ্মকে তিনি এড়াতে চান নি। 
তিনি জীবনের সমস্ত দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সন্ন্যাসের 
সমন্বয় সাধন করেছিলেন ৷ একই সঙ্গে জাগতিক বিষ পান 
করেও মুক্তপুরুষের প্রশান্তি অনুভব করেছেন। 

মতিলাল মনে করতেন, আমাদের সমস্ত জীবনই 
সাধনা । সিদ্ধি না আসা পর্যস্ত আমরা জীবন-মরণের 


বিশেষ সংখ্যা 





[ পৌষ ১৩৮৮ 


ল= AAA AAA a সা ইসেচঁডচডস পিপি 


ভিতর দিয়ে জন্ম-জন্মাত্তর আসা-যাওয়া করছি। সিদ্ধি ' 
অৰ্থে নিৰ্বাণ নয়, শেষ নয়। আমার অন্তিত্ব জগতের 
শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে। ঈশ্বরের পরম তত্ব বুঝি আর 
না-ই বুঝি তার খেলা আমাদের জীবনের মধ্য দিয়ে 
অবিরাম চলেছে। কিন্তু তার খেলার সঙ্জান অংশীদার 
হতে হলে ষেভাকে সাধনার প্রয়োজন ভার ইঙ্গিতও তিনি 
দিয়েভেন। আসন, প্রাপায়াম, ধ্যান, কঠোর সংযম, 
নিরামিষ আহার, হবিস্তান্ন গ্রহণে জীবনের মূল সৃত্রটিকে 
খুঁজে পাওয়া যায় কি নাসে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করে 
বলেছেনঃ “এই সকলের দ্বারা জীবনের একটা অংশ 
বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে, পরস্ত সমগ্র জীবনট! অনন্ত 
শক্তিসমূদ্রে শক্তির ইচ্ছামত অবাধ গতিতে ভাসিতে 
নাচিতে পারে না, অনন্ত প্রকৃতির অবাধ লীলা জীবনের 
মধ্যে ফুটিয়! উঠে না। আংশিক উন্নতি জীবনের লক্ষ্য 
নহে--আমরা চাই একটা পূর্ণ মনুস্যত্ব, মানবজীবনের 
সম্যক পরিণতি ৷” 

এ প্রদজে তিনি হঠযোগ সাধনেও যে বাধা আসে 
তার উল্লেখ করে বলেছেন, অন্নগভ কলির জীবের পক্ষে 
প্রাচীন সাধন পদ্ধতি অনুসরণ কর] দুঃসাধ্য বললেও চলে । 
তার জন্মে তিনি আমাদের অন্য পথ অনুসরণের কথা 
বলেছেন। শাণিত যন্ত্র ব্যবহারের অনুপযোগী হলে 
আবার শাণযস্ত্রে ধার দিয়ে নিলে যন্ত্রের কার্ধকারিতা ফিরে 
আসে। যন্ত্র সীমাবদ্ধ, কিছুক্ষণ শাণযন্ত্রে ধরলে তা 
কাৰ্ষোপযোগী হয়ে ওঠে । আমাদের জীবনষন্ত্র অনন্ত, 
ভাকে সফল করতে হলেও একটি শাপযস্ত্রে ধরতে হবে, 
কিন্ত তা অনন্তকালের জন্য । এই শাঁণযন্ত্র হলো--ভাঁব 
অর্থাৎ মানুষকে ভাবে থাকতে হবে ৷ অবিচ্ছেদ ভাবপ্রবাহ 
নিজের মধ্যে প্রবহমান রাখাই হচ্ছে ভাবসাধনা। মনে 
রাখতে হবে আমার কিছু হওয়া, তা আমার উচ্ছার উপর 
নির্ভর করে না। আমাদের জীবনটাই যোগ--আমাদের 
জীবনের সকল ঘটনাই সাধনা । মানুষ তখনই সৰ্বানন্দ 
ভোগ করে, যখন সে তার ভিতরের মৃপ তন্তুটাকে ধরতে 
পারে। এই মৃল তন্ত্রকে ধরা হচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য ৷ 
আর যা সব ঘটছে সেগুলি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে 
আমরা এখনও জীবনের আসল সূত্র খুঁজে বের করতে 


পারি নি। 
(এরপর ২৬৪ পৃষ্টায় ) 
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চির-বন্দনীয় 
শ্রীঅপূর্বকষ্ণ ভট্টাচার্য 


নুন বর্ষ এল বৈশাখের কুমুম-অঙ্গনে 
আনম্দ-সঙ্গীতেঃ যোগিবর! আজি তার আমন্ত্রণে 
তুমি কি দিবে না সাড়া? বর্ষে বর্ষে উৎসব-সম্ভাতে 
এমনি দিবসে, তোমার অমৃতবাণী সন্ধ্যা প্রাতে 
হ'ত জ্যোতিৰ্ময় অরূপের সাধনায়--কিশলয় 
আমারে শুধায়ু, তুমি কোথা রহিয়াছ | অশ্রু বয় 
অদি হ'তে মৌন বেদনায় । 

চম্পক, কিংশুক, যুথী 
মন্ত্রের স্পন্দনে তব করিত যে কত স্তব-স্ততি 
আশ্রম বেদীতে--অসহায় আজ তারা ধূলি পরে 
মায়ামুগ মোর পানে চেয়ে’ কেঁদে’ ওঠে তব তরে। 
তুমিকি দিবেনা সাড়া? 
সংসারের রণক্ষেত্র মাঝে 

তোমাতে দেখেছ যেন ভীম্মপর্ব আমি, বজ্ৰে বাজে 
বিদ্ৰয় গীতিকণ তব, বসন্তের সমাধি-শধ্যায় 
বর্ষের বিদায়ক্ষণে আয়ুঃ যেথা দুঃখে বরে? যায় 
বৃন্তট্যুত শুস্ক পত্রসম, অমিতামুঃ! সমাধিতে 
ভূমাঁনন্দে যেথায় বিভোর-__অর্চনার মাল্য নিতে 
প্রত্যক্ষ হবে কি তুমি শুভ বর্ষে নব? মৃত্তিহ্বীন 
মঠ্যকায়! ত্যজি’ চিন্ময় প্রধান আজি--ব্লান্ৰি-দিন 
ধরি’ গ্রহে-গ্রহে গাখিতেছে ছন্দের মালাটি তব, 
ভারত-আত্মার বীজ করে’ গেছ মহীরুহ নব | 


[| 


একদিন কৃপাসিক্ত বীজমন্ত্র স্বদেশের কাণে 
দিয়েছিলে তপঃসিদ্ধ কর্মষোগী, তাই প্রাপে-প্রাণে 
হ’ল আত্ম-উদ্বোধন। 

বৈপ্লবিক মহারাত্রি , 
উষার সন্ধান পেল আনুকৃল্যে তব, যুগযাঁত্রী 
পেল তব পরম পাথেয়, অভিনব সংগঠন 
করে; গেছ শিবশক্তি-সমন্য়ে, সত্যের বোধন 
করি” ত্যাগের প্রদীপ্ত শিখ! দেখায়েছ বিশ্বে তুমি, 
বন্ধ পুণ্যফলে তোমারে পেয়েছে মোর জন্মভূমি | 
মিলনের দিন করে’ গেছ বিদায়ের দিন বুঝি ! 
যাবে শেষে কালচক্রে কতয়ুগ, কত বর্ষ মুছি,’ 
তব জীবনের হিন্্পৃষ্ঠাগুলি আর ছিন্ন স্মৃতি 
অবান্তর পরিচয় পড়িবে বরিয়া_ শুধু গীতি 
গেয়েছে য) কীঠিশৈলে, রবে তাহ! সমুজ্জ্বল হয়ে, 
বিরহে-মিলনে-ত্যাগে জীবনের উপলব্ধি লয়ে’ 
জীবন-বিচ্ছেদ শোকে কণ্ঠে কণ্ঠে হবে মুখরিত 
নিভৃত নিমেষ মাঝে। 

ভুমি আজ কোথা অবস্থিত ? 
বৈরাগ্য-সাধন সনে কর্ম-সাধনের ষোগাযোগ 
কৌশলে শিখালে তুমি, রচে’ গেছ নব মর্ত্যলোক 
গীতার আদর্শ লয়ে’ তাই তুমি, চির-বন্দনীয়-- 
ম্মরণীয়, বরণীয় | 


স্থিতপ্ৰজ্ঞ খবি 
জীকুমুদরঞ্জন মল্লিক 


ত্যাগী, সন্ন্যাসী, বিদ্রোহী বীর 
স্থিতপ্ৰজ্ঞ খ্মষি ; 

তোমার পূণ্য কাহিনী রহিবে 
আকাশে বাতাসে মিশি” । 


অনির্বাপিত যজ্ঞকুণ্ড তব, 
এই বাঙালাকে গড়ে’ দিবে অভিনব, 
এর দেহ-মন শুচি-নির্মল 

করিতেছে দিবা-নিশি ৷৷ 


সুদূরদৃষ্টি সংযমী সাধু 
মনীষী পুণ্যশ্লোক, 

জনগপ-মনে পড়িতে চেয়েছ 
তুমি অমৃত-লোক । 


আঙোক-মঞ্চ ছিলে প্রোজ্বল, 

আশা-সান্বনা-ভরসার স্থল 

এনেছ জাতির যাত্রা-পথেতে 
তুমি মহেল্দ্ৰ-যোগ ৷৷ 


জীবন তো তব অখণ্ড পূজা 
তুলনা নাহিক তার, 

ভুমি বাঙলার গৌরব আর 
মোদের অহঙ্কার ৷ 


ভক্ত, ভাবুক, সিদ্ধ সত্যবাক্‌_- 

কোথাও নাহিক কোন স্বার্থের দাগ 

সব দেশ-কাল-জাতির বন্ধ 
সবার অলঙ্কার ।। 


শতবর্ষের আলোকে অলোকপামান্ত 


শ্রীনুধীর কুমার বসু 


পিতা চৌহান বংশীয় ছেত্ৰী রাজপুত 
বিহারীলাজ সিংহরায় ! সে রক্তধারা 
পুত্র দেহে বহমান শিরায় শিরায় 
ধরণী তেম্ৰস্থা একের সন্ধান পায়; 
মতিলাল জন্ম বড়াই চণ্ডীতলায় 

যাহা ফরাসী চন্দননগরান্তৰ্গত। 

তার মধ্যে দেশপ্রীতি কর্মে দৃঢ়মতি 
স্বাবলম্বী গুণ রাক্ধি ক্রমশঃ প্রকাশ 
নীতিনিষ্ঠ কর্মোদ্যোগে স্বয়স্তরত'য় 
দেশ দ্রুত প্রতিশ্রত অগ্রসর্তায়। 

এ সময়ে সিদ্ধ এক অবধূত পাশে 
ভ্ৰহ্মচৰ্ষে দীক্ষালাভ গাৰস্থ্য আশ্রমে 
পত্নী রাধারানী সহ ঘনিষ্ঠ পালন 

এ ইঙ্গিত কিসের তা কে জানে কারণ। 
চন্দননগরের এ বাসা বাঙলার 

তথ! সারা ভারতের বিপ্লবী জনের 
কোন না কোন সময় গোপন অশ্শ্রয় 
বৈপ্লবিক কর্মধারা রূপায়ণ ক্ষেত্র । 
নরেন গোসাই বধে তাহার প্রদত্ত 


পিস্তলে কানাইলাল সিদ্ধ সাধনায় 
অরবিন্দ প্রমুখের আত্মগোপনের 
অভয় আশ্বাস ছিল তাহার আব"স। 
জ্ঞান ভক্তি কর্ম সমন্বিত আত্মোল্গতি 
আত্মসম্পন্ন মহাযোগে শ্রীঅরবিন্দ 
দীক্ষিত করেন তাকে গুপ্ত বাস কালে 
উনিশশো দশ খ্ৰীষ্টাব্দ ফেব্রুয়ারীতে । 
পরবর্তী কালে পাই উন্নত জীবন 
অধ্যাত্ম-সাধনায় উন্নীত এক প্রাণ 
স্বদেশ চিন্তাই ধার ধ্যান জ্ঞান পণ 
সংগঠন শক্তি পারে বন্ধন মোচন। 

সে চিন্তা প্ৰসুত ফল “প্রবর্তক সঙ্ঘ’ 
প্রতিষ্ঠিত উনিশশো চোদ্দ শ্ৰীষ্টাব্দে 
উনিশশে! পনেরো পর্রলা সেপ্টেম্বর 
মুখপত্ৰ প্রবর্তক" পত্রিকা প্রকাশ 
উদ্দেশ সমাজ সংগঠন ও অধ্যাত্ম- 


বিপ্লব; সে আদর্শ আজে! রহে অম্নান। 
উনিশশো পঁচিশে সঙ্বগ্তরু আসনে 
তাহাকে বরণ করেন বিদগ্ধ জনে 
সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় ক্রমে বিবন্ধিত 

শিশু চার] মাথা চাড়া মহা মহীকুহে ৷ 
শতাধিক স্মরণীয় বিপ্লবীর নাম 
উৎকীর্ণ প্রস্তর ফলক ওই সঙ্ঞে 
সমাদৃত আছে যশরা একদা এখানে 
গুপ্ত বাসে দিয়েছেন তীর্থ ক্ষেত্র মান 3 
দেশোদ্ধার কর্মকাণ্ডে এর অবদান 
ইতিহাস পৃষ্ঠা মাঝে সম্মাননা স্থান ৷ 
নানাবিধ কর্ম যজ্ঞ মধ্যে কয়েকটি 

যথা প্রবর্তক ট্রাস্ট’ পরিচালনায় 
‘বিদ্যাপীঠ’ 'জুনিরার বেসিক স্কুল’ ও 
গ্রন্থাগার, প1$শালা, মহিলাঁসদন 
ছাত্র ছাত্রীর আবাসিক বিদ্য।ধি ভবন 
‘জীমন্দির’ বুনিয়াদী শিক্ষণ ইত্যাদি 
আনবাবপত্র, মুদ্রণ যন্ত্র সংক্রান্ত 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, প্রকাশন সংস্থা 

বহু ব্যাপ্ত কর্মধারা সংগঠন শক্তি 
সভ্ঘগুরু সঙ্ঘমাঁতার প্রেরণা জাঁত। 
সভবগুরুর সুচিত্তিত রচনা পূর্ণ 

গ্ৰন্থ সম্ভারের সংখ্যা অন্যন চল্লিশ 
তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ্য 
‘জীবন সঙ্গিনী” স্বদেশী যুগের স্মৃতি’ 
“অরবিন্দ মন্দিরে’ “শতবর্ষের বাংল, 
‘হিন্দুর জাগরণ” ‘ভারতীয় সংঘ তত্ব 
‘মুগাচাৰ্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সংঘ’ 
“আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী" প্ৰভৃতি । 
আদর্শোজ্ছল মহণ্প্রাণ কর্মবীরের 
শততম জন্ম জয়ন্তীর উৎসব 

সার্থক সুচিত হোক কর্মের প্রাবনে 

নব নব কর্ম কাণ্ডে মিলিত আহ্বানে ; 
সঙ্ঘগুরু সঙ্ঘমাত1 উদ্দেশে প্রার্থনা 
অলথে পৌছায় যেন এ নম্ৰ বন্দন! । 


মহাপ্রবর্তক-জয়ন্তী 
জীসুধীর গুপ্ত 


স্বান-কাঁলো চিত দিব্য মন্ত্র-দীক্ষা দিতে 
মহাপ্রবর্তক আসে-নর-বৈশ্বানর । 


সঙ্ঘ গড়ি? কর্মী_ ধ্যানী--পৌম্য- শু ভঙ্কর 


জাগরপ-উত্তবণ আনে চারি ভিতে। 
মানব-মিছিল বাড়ে শুভ্র মন্ত্র নিতে, 
উদ্বোধিতে স্বদেশেরে, করিতে সুন্দর 
মধুর-_মঙ্গলে-পূর্ণ বহিবিশ্ব_ঘর ; 
শিষ্য যত নিত্য যুক্ত থাকে সর্ব-হিতে । 


এমনই সে ছ্যতি-দীপ্ত ক্ষমা-প্রেমময়_ 
বীর্ষ-ধৈর্ধ-্দ ময় বিষ্ময় বর্ধক ; 
সংস্পর্শে যবে যে আসে, ₹ ভে বরাভয় । 
আদর্শেরও সভ্ঘগুরু হয় নিয়ামক ৷ 

শত বর্ষ যায়, তবু রয় মৃত্যুণ্ডয় 
ধারাবাহী মানবেরও অলক্ষ্য চালক। 


প্রবর্তক প্রণাম 
প্রীসজনীকান্ত দাস 


লভিয়া গুরুর কৃপা? গৃহী, হ’লে গৃহেই সন্ন্যাসী ; 
“জী বন-সঙ্গীনী” সতী পুণ্যবতী উদ্তরসাধিকাঁ_ 

হন সঙ্বমুক্তিদাত্রী। প্রেয়ঃ ত্যজি’ শ্রেয়ঃ-অভিলাষী 
তুমি হ'লে মতিলাল, ভালে পরি’ নেতৃত্বের টাকা ॥ 
মথিয়া জীবন-সিন্ধু-_বিস্ময়ে হেরিল বিশ্ববাসী, 
আপনি গরল ভখি; বিলাইলে অমৃত-কণিকা 
তাপিত এ মর্ভাজনে। মৃঢ়দের জডতা বিনাশি’ 
কৰ্ম-জ্বান-ভক্তি-সূত্ৰে ভ্বাপিলে ত্রি-অনির্বাণ শিখা ৷৷ 


সার্থক হয়েছে আজ সাধকের আত্মনিবেদন, 
সঙ্ঘ-সেবা-মন্ত্রে তব কর্মষে।গ হয়েছে সার্থক; 
স্থদেশ-কল)।৭-যজ্ঞ তুমি যার করিলে বোধন-__ 
দিকে-দিকে অগ্নি তার হের জ্বলে অশু চ-পাবক। 
তুমি নাই । সঙ ধর্মে বহে তব পবিত্ৰ জীবন, 
যুগে-যুগে পৃজ্য তুমি, সমাক্গ-কল্যাণ-প্রবর্তক ৷৷ 


হে মহাজীবন 
অধ্যাপক শ্রীউমাপদ নাথ 
হে মহাজীবন, তোমার দানের সাঁগবতীরে এসে জীবনকে পুরণ করে যে মহাজীবন 
পরিমাপ করতে গিয়ে ষন্ত্রধন্ধ ডুবুরিট! সেজে সেই তো জীবনধাম, 
বিন্দুমাত্র লাভ নেই, ভার নাম 

বরং তা অশজলা ভরে তুলে তুলে নিয়ে মানুষের অজস্র নামের ভিড়েও 
পিপাসা মিটিয়ে নিলে তৃপভূমে ভালবৃক্ষসম £ 
লাভ যা তা হাতেনাতে মিলে। অসংখ্য স।মান্যঘেরা অসামান্য 

অনন্য সুন্দর। 
তোমার জীবনভোর অথচ সে সাধারণ, 
যে-কর্ম চেয়েছিলে ভ'রে দিতে দেখতে শুনতে মাত্র 
মানুষের জীবনের অতি-অন্তঃপুরে, অনেকের এক ৷ 


সে-কৰ্ম নণীর মতো 
সোত হয়ে চলে 

তোমার সময় থেকে অনাগত 
প্রলম্বিত কালের সীমায় ঃ 


তোমার জীবনভোর 

যে'ভীবনা রেখে গেলে, তা 

আন্ত হোক, কাস হোক কিংবা পরশু ও 
নীড় বেঁধে মানুষের বুকের কোটবে 
যন্ত্রণায় তাড়নায় ঘরছাড়া করাবেই ভাকে, 
সৃখশষ্যা শরশধ্যা হবে তাঁর ডাকে । 


জনারশ্যে মিশে থেকে 
তুমিও ডো তাই, 
দীপ জেলে দিয়ে গেলে 
শাশ্বত আলোক থেকে 
অগ্নিশিখ। বয়ে এনে 
মানুষের অন্ধকার জরাজীর্ণ জীবন-দেউলে। 
ধৰ্ম-কৰ্ম এক অর্থে অর্থ খুঁজে পেলো যে তখন ; 
তোমার জীবন তাই 
জীবনজা হৃবীমুলে 
সুস্থ এক বারিদ গোমুখ ॥ 


একটি বিনত্জ আবেদন 
জ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


এক বিদ্রোহী সন্ন্যাসীর বজ্-কণ্ঠে অতীতে ঘোষিত 
হয়েছিলো £ “পরাধীন জাতির কোনো ধর্ম নেই। 
তোমাদের একমাত্র ধৰ্ম হ’লো, মানুষের শক্তি লাভ ক'রে 
পরস্বাপহারীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ৷”? 

পরবর্তী আর এক বিপ্লবী সন্ন্যালী, স্বাধীনতার 
রভ্তভ্রাখী যুদ্ধে দৃ্ধর্য এক সেনাপতির ভূমিকায় অবতীৰ্ণ 
হয়েছিলেন বিদেশী শাসক-শোষধক সেই পরস্বাপহারীদের 
বিতাড়িত করবার জন্যে। 

কিন্তু ষে স্বাধীনতার জন্যে অগ্নিযুগের সেই সংগ্রামে 
বিপ্লবী সন্ন্যাসী শ্রীমতিলাল জীবন-পণ করেছিলেন, সেই 
স্বাধীনতা কি আমরা পেয়েছি? 

অবশ্য, চলতি ভাষায় স্বাধীনতা আমর! লাভ করেছি 
তেক্রিশ-চৌত্রিশ বছর আগে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমর! 
মাত্র রাষ্ট্রনৈতিক স্বরাজ পেয়েছি। স্বাধীনতা নয় । যদি 
স্বাধীনতাই হ'তো, তাহলে এই দীর্ঘদিন স্বাধীনতা লাভ ও 
ভোগের পরও জাতির জীবন স্বাস্থ্য-সমূজ্জ্বল, দৃপ্ত ও 
পরিচ্ছন্ন নয় কেন? কেন আমাদের জীবন সমস্যা-জর্জর 
ও জরিষুঃ ? কারণ, স্বরাজ পেলেও আমরা কেউই আজ 
স্ব-স্ব নই, সুস্থ নই। 

এই স্ব-স্ব ও সুস্থ হওয়ার জন্য আরও একটি মুক্তি 
সংগ্রামের প্রয়োজন। এ সংগ্রাম কোনো শোষক-শাসক 
বিদেশীর বিরুদ্ধে নয়। এ সংগ্রাম আমাদের নিজেদের 
স্থলন-পতন, হীনতা-দীনতার বিরুদ্ধে । এ সংগ্রাম নৈতিক 
অবনমনের বিরুদ্ধে। এ সংগ্রাম অমানুষিকতা থেকে 
মনুষ্যত্বে উত্তরণের সংগ্রাম । এ সংগ্রাম বিবেকের; এ 
সংগ্রাম চরিত্রের । 

স্মলিত-চরিত্র মানুষ কখনও ধৰ্মপ্ৰাণ হয় না। আবার 
ধর্মপ্রাণ মানুষ কখনও ভ্রষট-চরিত্র হয় না। ধৰ্ম ও 
চরিত্র আপেক্ষিক । পরস্পরের উপর নির্ভরশীল 

এতএব পরিচ্ছন্ন প্রত্যয় থাকা প্রয়োজন ধৰ্ম 
সম্বন্ধে । 

ধর্ম একটাই। মানবধৰ্ম | ধর্স-সংক্রাস্তে প্ৰচলিত 
বাকি যা কিছু বিধি-নিষেধ, আচাব-আচরণ, সেগুলে। মত 
ও পথ মাত্র । প্রকৃত ধর্ম অর্থাত মানবধৰ্ম সেগুলোকে 


বাদ দিয়েও চলে। কিন্তু মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে কোনে 
ধর্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। 

এই মানবিকতাবোধের উৎস প্রেম-গ্রীতি। যে 
কোনো মানুষের, জাতির, তথা সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রতি 
প্রেম সঞ্চার না হ'লে ম'নবত1 অরণ্যে রোদন ক'রে মরে । 
ধর্ম হয় লাঞ্ছিত । 

বহু মানুষের সমষ্টি মাত্র নিয়েই জাঁতি সৃষ্ট হয় না। 
ইটের পর ইট সাজিয়ে রাখলেই সেটা প্রাসাদ হয় না) 
বসবাসের ঘর হয় না৷ যা হয়, সেটা ইটের প।জা মাত্র । 
প্রতিটি উটের সঙ্গে অপর ইস্টের যে ফাক-ফোঁকর 
তাকে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিতে পারলেই তবে গৃহ-নিৰ্মাণ 
সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন সিমেন্ট জাতীয় উপকরণের ৷ 

মানুযে মানুষে যে প্রভিন্ন অজন্র ব্যবধান, তাকে 
ভরাট ক'রে একাত্মতাঁয় না মিলাতে পারলে সমাজ 
অথবা জাতি গঠন কিছুই সম্ভব নয়। 

সেই অজস্র ব্যবধান, অসংখ্য ভেদাভেদ নিমূৰ্ল ক'রে 
সিমেন্টের মতে! দৃঢ়ভাবে মিলিয়ে এক করতে পারে 
মাঁনব-প্রীতি । এই ভালোবাসা, এই প্রেমই মানবিকতা- 
বোধের জনক। এই প্রেমই ধর্স। এই ধৰ্মই আনবে 
শান্তি। এই শান্তিই মানুষকে নিয়ে যাবে মুক্তির পথে। 
তার মনে জাগবে ঈশ্বর-চিন্তা ৷ 

চরিত্রের মূল ভিত্তি ঃ সংযম, সত্য ও শুচিতা। 
জীবনকে ব্ৰহ্মচৰ্যের পথে চালিত করলে দেহ-শদ্ধি হয়, 
মনঃ-লংযম ক্কুরিত হয়। ইশ্বর-চিন্তায় হয় চিত্তশুদ্ধি । 
আর, দেই ও মনের শুদ্ধি ও শুচিতাই মুজি-প্রাপ্তির 
স্বর্ণ-সোপান ৷ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা এইথানেই। নিজে 
মনুষ্যত্বে মহীয়ান হয়ে অপরকেও মনুষ্যত্বে উত্তরিত করতে, 
সমাজকে কল্যাপের পথে নিয়ে যেতে ব্রতী হওয়াই 
মানব-ধর্ম, সকল ধর্মের মর্মকথা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 

সঙ্ঘগুরুর অমোঘ নির্দেশ £ “মানুষকে তার সমগ্র 
ধৰ্মে মানবতাকে ফুটিয়ে ভগবানের স্বন্গপে আপনাকে গড়ে 
তুলতে হবে ।” 

আত্মকেন্দ্রিক জীবন অধর্মীয় । খাকৃবেদে বলা হয়েছেঃ 
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদি ৷--যে কেবল নিজেই খায় 


mn 
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সে কেবল পাপই করে । মনুসংহিতায় বিবৃত আছে £ 
যে কেবল নিজের অস্ই রন্ধন করে, সে পাপ ভোগ করে। 
গীতায় উল্লেখ রয়েছে £ ভুঞ্জতে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্ম- 
কারণাৎ। যারা কেবল নিজের জন্যই রন্ধন করে, সেই 
পাপিষ্ঠগণ পাঁপই ভোজন করে। = 

শুধুমাত্র খাদ্যসম্ভার কিম্বা ধন-সম্পদের ক্ষেত্রেই 
এই নীতি সীমায়িত নয়। অজিত জ্ঞান সম্বন্ধেও এই 
নীতি প্রযোজ্য ।- শ্রীমত্তাগবতে বর্ণিত আছে £ জ্ঞান 
সম্পদে ধনী ব্যক্তি অন্যদের সেই জ্ঞান দান না করলে, 
তাকে “জ্ঞানখল” বলা হয়। জ্ঞানথল অর্থে জ্কান-বঞ্চক ৷ 

অতএব সমষ্টির সঙ্গে, সমূহের সঙ্গে, সম্প্রীতির গ্ৰন্থিতে 
আবদ্ধ হয়ে, একাত্ম-বোধের অমৃতে পরিনিল্পয় হ*য়ে, 
পরস্পরের জন্য প্রত্যেকের আত্মদানই মানবত--পরবুদ্ধ 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 

এই ধৰ্ম অনুশীলন, প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যেই 
বুকে নিয়ে 'বহুজনছিতায় বহুজনমুখায়’ সজ্ব গঠিত 
হয়েছিলো ভগবান বুদ্ধের নির্দেশে, খৃষ্টপূৰ্ব পাঁচশো বছর 
আগে। সে সুদীর্ঘ অতীতের কথা। জীভগবান এবং 
ধর্মের শরণ নেওয়ার অনুরূপই পুণ্যকৰ্ম ছিলো সভ্ঘেরও 
শরণ নেওয়া। 

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তক সঙ্ব-সংসারের সূচনা করলেন 
যুগাচাৰ্য শ্রীমতিলাল রায়। 

মানুষের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক সৰ্বাঙ্গীন 
সমুন্নতি সাধনের পবিত্র আদর্শ সন্মুখে রেখে ১৯১৫ সালে 
প্ৰতিষ্ঠিত হলো প্রবর্তক সঙ্ঘ। প্ৰতিষ্ঠাতা এবং প্রাণকেন্দ্র 
সভ্বগুরু শ্রীমতিলাল । তার মহাবাণী £ “দেশে শুদ্ধ সঙ্তব- 
শক্তির অত্যুদয়েই জাতীয় সাধনার সাফল্য আয়ত্ত হবে ৷৷ 

সেই সাফল্য £ বৈচিত্রের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা, 
বিরোধের মধ্যে এক্য স্থাপন, বিজ্ঞানের সঙ্গে আত্মজ্ঞানের 


সংযুক্তি, সম্পদের সঙ্গে সংযম ও ত্যাগের সংহতি, অর্থের 
সঙ্গে পরমার্থের সেতুবন্ধন ৷ 

ইহাই সঙ্বগুরু শ্রীমতিলাল রায়ের জীবনব্দ ; 
প্রবর্তক-বাঁদের মর্মকথা। 

এই  আদর্শ-সম্বদ্ধ ভারতবর্ষ সম্বহ্ধেই মনীষী 
টয়েন্বী বলেছেন £ আণবিক পৃথিবী যদি নিজের ধ্বংস 
এডাতে চায়, তাহলে তার সামনে একটি মাত্ৰই পথ 
খোলা রয়েছে, তা? হলো ভারতের পথ । 

এই সুমহান আদর্শে, এই স্থির বিশ্বাসে অনুপ্ৰাণিত 
হয়েই প্রবর্তক সঙ্কে উৎসর্গাকৃত-জীবন অনুগা মীর] সুদীৰ্ঘ 
সাতষটি বছর ধরে অক্লান্তভাবে “পতন অভ্যুদয় বন্ধুর 
পন্থা”-য় বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সঙ্ঘগুরু 
প্রদর্শিত লক্ষ্যপথে। উত্থান অথবা পতন অহঙ্কার কিম্বা 
পরাজয়ের গ্রানির শিকার করতে পারে নি সভ্বগুরুর 
মহামন্ত্রে উজ্জীবিত এই সব আত্মগ্রত্যয়ে বলীয়ান 
সম্ঘ-সম্তানদের ৷ 

আমর! আজ এক পবিত্র দায়িত্বের সন্মুখীন হয়েছি। 
যুগাচাৰ্য শ্রীমভিলালের জন্মশতবাধিকীর যথোপযুক্ত 
অনুষ্ঠান বাঙলা এই ১৩৮৮, ইংরাজী ১৯৮২ শ্রীষ্টাব্দে 
উদযাপিত হচ্ছে। এই গুরুদায়িত সর্বাঙ্ সুন্দরভাবে সম্পন্ন 
করা মাত্র সঙ্ঘসম্তানদের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এই পবিত্র 
ব্রত উদ্যাপন, এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানকে সফল ও সার্থক 
ক'রে তুলতে প্রয়োজন সমন্টির সহযোগিতা, বহুজনের 
যোগদান,-যাঁদের সামগ্রিক সমুন্নতি-সাধনই ছিলো 
সজ্বগুরুর সম্যক সাধনা ৷ 

আমাদের বিনম্ৰ আবেদন ও সাদর আহ্বান £ অ।সুনঃ 
সমবেত আমরা শ্রচ্ধা-সিঞ্চিত হৃদয়ে বিল্বপত্র ও ঘৃতাহুতি 
দিয়ে এই মহাষজ্রের পবিত্র হোমানলে আহুতি দান করে 
ধন্য হই। 


“...মতিবাবুর আশ্রমে কর্মের নানা অঙ্গে বহুর মধ্যে একের যোগস্ুত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অসীমের 
ভূমার যেমন নিজের মধ্যে গভীর এঁক্য, আবার প্রকাশের বৈচিত্রেরও সীমা নাই।...আমার 
অভিজ্ঞতায় এ কথা বলতে পারি, এখানে যে সত্যের আবির্ভাব ঘটেছে তার সম্পুর্ণতার, মহৎ 
সাৰ্থকতা একদিন আসবেই ৷” ( প্রবর্তক আশ্রম--১৯২৭) 


_ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 


বিগ্রবী কর্মযোগী সংঘগুরু 
শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী 


১৯২৮ খৃঃ অর্থাত ৫৩ বছর আগে সংঘগুরু 
শ্রীমতিলালের সঙ্গে আমার পরিচয় । বারাঁপসীতে 
আমার তখন ছাত্রজীবন চলছে ! কাশীর বিখ্যাত 
বাঙালী ৮দারনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের সহযোগিতায় 
পণ্ডিত মদনমোহন মালক্যের সংস্পর্শে এসেছি” হিন্দু- 
রাষ্ট্রীয় তত্বে তখন আকৃষ্ট হয়েছি, ডঃ ভগবান দাসের 
কামাখ্যা অঞ্চলে বিশাল বাগানবাড়ীতে ডঃ আনি বেসাণ্ট 
মহোদয়! তার থিওক্গকিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে 
সেই বাড়ীতে থাকতেন, ডঃ বেপান্টের বক্তৃতা শুনতে ও 
সোসাইটির পাঠাগারে পড়তে যেতুম,_-একদিন একটি 
বাংল! মাসিক পত্র, নাম প্রবর্তক, সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে 
চোথ আটকে গ্রেল। এ রকম বাংলা লেখা কোনো 
মাসিক পত্রে দেখি নি। কৈশোর যৌবনের সম্ধিকাল, 
একটি সম্পাদকীয় পড়েই ধাধা পড়ে গেলুম, প্রবর্তক 
সংঘের প্ৰতিষ্ঠাতা শ্ৰীমতিলাল রায়ের অছেদ্য বন্ধনে । 

অক্ষয় তৃতীয়ার (১৯২৯) নিমন্ত্রণ পেয়ে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে । পত্রিকা ও চিঠিতে আলাপ হয়ে- 
ছিল আধ্যাত্মিক তত্ব-জিজ্ঞাসু মতিলালের সঙ্গে । চাক্ষুস 
আলাপ হল--বিপ্লবী মতিল।লের সঙ্গে! অন্তু তার 
আকর্ষণী শক্তি। একটি ১৯/২০ বংসরের অজ্জাতন্মশ্রু 
যুবাকে তিনি সমকক্ষের মত সম্মান ও সমাদরের প্লাবনে 
ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন ৷ সেই থেকে সুরু হল বোড়াই- 
চগ্তীতলার এঁতিহাসিক বাড়ীতে যাতায়ত । আমাদের 
বাড়ীর কেউ সে কথা জানতেন ন৷ ৷ ওই সময়ে মা ভাই 
বোনকে নিয়ে পিতৃদেব (নগেল্পপ্রসাদ সর্বাধিকারী ) 
ত্রিবেণী থেকে ফেরার পথে প্রবর্তক সংঘ দেখতে আসেন, 
সেখানে অরুণদ। তাকে সমাদর করে বসিয়ে বলেছিলেন, 
£মনুজবাবু এখনি আসবেন, তিনি পাশেই গঙ্গায় স্বান 
করছেন!” বলতে বলতেই আমি ভিজা কাপড়ে এসে 
সামনে ভূত দেখার মত চমকে যাই ; মা, বাঁব! সবাই এক 
দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে! সেখানে এই অবধি । 
শুনেছিলুম, মোটরে উঠে পিতৃদেব মাকে বলেছিলেন 
“তোমার এই মধ্যম পুত্রের আশ! ত্যাগ কর, ওর ভবিষ্যৎ 


অনিশ্চিঙ ৷” ফরাসী রাজ্য চন্দননগর, প্রবর্তক সংঘ, 
মতিলাল রাঁয়। ত্রাহস্পর্শ আর কি! রাজা সুবোধ 
মল্লিক ছিলেন, বাবার ভাগ্রীজামাই, সেই সুত্রে 
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গেও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়ীতে 
যোগাযোগ হয়েছে__মতিঙ্গালের কথাও শুনেছেন, অতএব 
উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক! ১৯৩১ খৃঃ আমার পরামর্শে আমার 
মেজজ্যাঠামহাঁশয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে অক্ষয় 
তৃতীয়া উৎসবে সভ।পতি করে চন্দননগরে আনা হয়েছিল, 
পিতৃদেব ওই সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন, মতিলালের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করেছিলেন। 
সেই সময় থেকেই আমি প্রবর্তক মাসিক পত্রে প্রবন্ধ, 
কবিতা প্রভৃতি লিখতে অ'রস্ত করি! নলিনদা, (শ্রীনলিন 
দত্ত) অরুণদা (শ্রীঅরুণ দত্ত ) মণিদা (শ্রীমণীন্দর নায়েক) 
কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, ইন্নুভূষণ এবং 
অবশেষে শ্রীরাধারমণ চৌধুরী এসে যোগ দেবার পর 
অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ! অকরুণদার পরামর্শে 
তখন আমি প্রবর্তক “ছাত্র সমবায়” গঠন করি। এবার 
পরিচয় হল, কর্মষোগী মতিলালের সঙ্গে! কর্মযজ্জের 
এমন বিপুল যজ্ঞাগার ইতিপূর্বে দেখি নাই। কাশীবাস 
কালে, কাশীর রামকৃষ্ণ মিশনে অল্প যাতায়াত ছিল। 
আমার বড়মীমা শোভীবাঁজার রাজবাটির কুমার 
অনাথকৃষ্ণ দেবের একমাত্র পুত্র, অশোক রাজবাড়ীর 
এঙর্য ফেলে মিশনে যোগ দিয়ে ব্রহ্মচারী জীবন 
অতিবাহিত করছিলেন। তখন সেখানে মিশনের 
হাসপাতাল ছিল, তার অন্যান্য কাজ দেখি নাই, কিন্ত 
প্রবর্তকে দেখলুম, নবজাতি গঠনের শঙ্ঘনাদে কৰ্মশালা 
মুখরিত হচ্ছে! একদিকে আত্মিক তত্ব সাধনা, অপর- 
দিকে ভৌতিক ও ব্যবহারিক জীবনসাধনা ! লর্ড 
হাডিঞ্জের জীবনাবসাঁনের জন্য বোমা নির্মাতা, অতি 
নিরীহ দর্শন অতিশয় বিনয়ী বোমারু মণীক্দ্র নায়েক থেকে 
শেষের দিকে আদা ততোধিক নিরীহ অসাধারণ ভদ্র 
সাহিত্যিক জীৱাধারমণ চৌধুরী প্রমুখ কর্মতাপসদের 
শৃঙ্ঘল।র সঙ্গে উদ্যম, রেণুদির মত (শ্রীমতী রেণুকপা ঘোষ) 
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পৃতচরিত্র। ব্রন্মচারিণী নারী মণ্ডলীর দ্বারা “নারী মন্দির” 
পরিচালনা, দেখে আমার মত এক বিলাসী যুবক যে 
আত্মহারা হবে, ঘা আর বিচিত্র কি? মনে হত, 
আমাদের চেয়ে এরা সহল্রগুণে সুখী? ব্ৰাহ্মমুহুৰ্তে 
, উত্থান থেকে সায়ং গুরু-বন্দনা পর্যন্ত কত কাজই ন| 
এর! সম্পাদিত কবছেন। মুখে ক্লান্তি নাই, বিরাগ নাই 
সব ছন্দোবহু_ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত কাজ হয়ে ষাচ্ছে। 
সংঘে আত্মসমর্পণ যোগ অভ্যাসকারী স্বার্থ-উদাসীন 
সংসারে থেকেও এই সন্যাসী সম্ন্যাসিনী দ্বার চন্দননগরে 
পরিচালিত চতুষ্দাঠী, বিদ্যাৰ্থাভবন,, নারী-মন্দির, 
বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, অন'থালয়, শিশুসদন, সংঘ প্রেস, 
নবসংঘ পত্রিকা, আবার কলকাতায়, প্রবর্তক ট্রাস্ট, 
ফার্সিশাস+, মাসিক পত্রিকা, প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ, 
কমাপিয়ীল কর্পোরেশন, প্রবর্তক ব্যাঙ্ক। এ ছাড়া, 
বেলঘরিয়ায় জুট মিল (এখন নাই) উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাওড়া দফরপুরে ও বর্ধমানে 
রায়নায় এবং ফ্রেআরগঞ্জে বিদ্যালয় ও কৃষিবিভাগ। 
চট্টগ্রামেও ৮টি প্রতিষ্ঠীন__সেগুলি আমি নিজে গিয়ে দেখি 
নাই । এই যজ্ঞশালায় একাধারে হোতা, অধ্বযু“্য, উদগতা, 
এখানে এক অগ্নিময় পুরুষ অবিরাম মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, 
_-আত্মসমর্পণ ষোগ।, আলাপ হুল, _সংঘগুর 
মছিলালের সঙ্গে । 


বস্তুতঃ সংঘগুরু মতিলালকে মহাগুরু শ্রীঅরবিন্দের 
মানসপুত্র রূপে দেখতেই আমরা অভ্যন্ত। তার ধর্মের 
দীক্ষাগুরু, কালিকানন ব্রন্মচারীর শক্তি মন্ত্র, বা দশনামী 
সন্ন্যাসী রামানন্দ গিরির অঙ্গপা মন্ত্র, কিম্বা অনামী 
অবধুত দত্ত রামজীর ব্ৰহ্মচৰ্য মন্ত্র, ষাইই দিয়ে থাক, 
কর্মের দীক্ষাগুরু শ্রীঅরবিন্দই বটে ! মতিলাজের জীবন 
সাধনার সোপানগুলির দিকে লক্ষ্য করলে এই ছবিটাই 
অধিকতর স্পষ্ট দেখা যায় ! কিন্তু আমার চোখে সংঘ- 
গুকর মৃতি,_স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য রূপে প্রতিভাত 
হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে মহাজাতিকে সম্বুদ্ধ 
করার উপায় স্বরূপ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন, 
আমার মনে হয়েছে, সেই মহান সংকল্পের জীবন্ত অনুবাদ 
সংঘগুরু মতিলাল ৷ প্রবর্তক সংঘই মতিলাল, এবং 
মতিলালই প্রবর্তক সংঘ। প্রবর্তকের ভাষায় যে বঙ্কার 
বস্তুত হচ্ছে, সেটা স্বামিজীরই কথোপকথন, প্রবর্তকের 
কর্মধারায় যে স্ৰোত, তাঁও স্বামিজীর খনিত্র থনিত, এবং 
প্রবর্তকের যে আত্মসমপিত যোগ-সামধি, তাও স্বামিজীর 
অণ্ডপ্রেত মোক্ষ। তাই আমার মতে বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ও প্রায় শেষ লগ্রে, আমরা যেন দক্ষিণেশ্বর 
তীৰ্থের সন্ধিপূজার মহাপ্রসাদ পেয়েছি-__সংঘগুব 
মতিলাল। 


এখানে (প্রবর্তক আশ্রমে) এসে যা দেখলাম তা আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে । 
এঁদের (প্রবর্তক সংঘের) মূলকথা এই-মাহৃষকে মানুয় করে তোলা। ভারতবর্ষ - 
ভারতবর্ষের লোকেরা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছে । এদের উদ্দেশ্য, ভারতকে সেই হীনতা 
থেকে রক্ষা করা ৷ ধর্মের দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে, শিল্পের দিক দিয়ে যে ভারতবর্ষ 
একদিন বড় ছিল, তাকে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মতিবাবু এই আশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন।...তার স্বপ্ন সফল হউক, আমার প্রার্থনা আমি বেঁচে থাকতেই যেন তা দেখে 


যেতে পাই” (প্রবর্তক আশ্রম ১৯৩০) 


সাহিত্য সআাট শরৎচন্দ্র 


মনীষী মতিলাল 
শ্রীরণজিৎ কুমার সেন 


বিরাটের কীতি বিরাটের স্পর্শেই পূর্ণ হয়। সাগরের 
অবিরাম গতিতে মহাসাগরের সৃষ্টি, সেই তো সাগরের 
পূর্ণতা। পূর্ণ হয়েই সে ধন্য হয়, কীতিযান হয়। কীতি- 
্ঁয্যঃ সং জীবতি। কীতিমান পুরুষই চিরকাল জীবিত 


থাকেন, জীবিত থাকেন দেহকে অতিক্রম ক'রে দেহাঁতীত * 


সত্তায়। সেই সত্তাই ভাগবতী সত! । আর যখন স্বদেহে 
জীবিত থাকেন, সেই দেহ হয় ভাগবতী তনু । এই তনু 
থেকেই অতনুতে উত্তরণ । এই উত্তরণের জন্যই বিপ্লবীর 
বিপ্লবলাধনা, সাধকের যোগস'ধনা, শিল্পীর শিল্প সাধনা, 
গাঁয়কের সুরসাধনা ৷ কর্মময় জীবনে প্রাণময় জীবনেশ্বারের 
আরতি চলে অবিরাম। সেই আরতির ধুপের সুরভিতে 
এসে সমবেত হন সাঁধনপথের নানা সাধক । এই সমবেত 
সম্মেলনকেই বলা হর মহীভাঁবসজম । নইলে কোনো 
ভাবই বিরাটের কীন্তি নিয়ে কীতিময় হয় না, পূর্ণ হয় না। 
তাই দেখতে পাই--বিরাট পুরুষ মতিলালের জীবনকীতি 
এম্‌নি ক'রেই বহু বিরাট পূরুষের সংস্পর্শে পূর্ণ হয়েছে, 
চরিতার্থ হয়েছে । অরবিন্দ-রবীন্দ্র-গ।স্কী-শরং-অভেদাঁনন্দ- 
জগংগুরু শঙ্করাচার্য-দেশবন্ধু-সুভাষ-সরোজিনী যেমন 
এসেছেন, তেমনি এসেছেন অগ্নিযুগের নানা বিপ্লবী-- 
যারা উত্তরকালে কারাগারে আর ফঁ৷সীর মঞ্চে জীবনের 
জয়গান গেয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন। অন্তরের নিভৃত 
সাধনায় মতিলালের জীবনে আত্মিক যোগ ঘটেছিল 
সকলের। বিদেহী বিজয়কৃষ্ণও তাই বুঝি স্বরূপে প্রকট 
হয়ে মতিলালের দেহাবয়বের সঙ্গে নিপিপ্তভাবে মিলিয়ে 
গেলেন। গৃহী হলেন ধধির যোগৈশ্বর্ষে শক্তিমান, সাগর 
পরিণত হলেন মহাসাগরে । সাধনার সিন্ধি এইখানেই ৷ 
তিনি তখন সোহহং-পুকষে পরিণত ৷ মহাভাবসঙ্গমে 
তখন তিনি পুর্ণ। এই পূর্ণতা অর্জনের জন্যেই তাকে 
জীবনারস্ভে চন্দনে-পুষ্পে নৈবেদ্য সাজিয়ে বসতে হয়েছে 
হোম-যজ্ঞে, প্রাণের অরশীতে করতে হয়েছে অগ্নিসঞ্চারণ, 
ভজিচর্চিত দ্বৃতানুতি দিতে হয়েছে উপাস্য জীবনদেবতার 
উদ্দেশ্যে । 

অর্থকৃচ্ছু তায় একদা! বেরোতে হয় তাকে জীবিকার্জনে । 
স্বল্প বেতনে চাকরী পেলেন, চাকরী করলেনও। নিষ্ঠার 


অভাব ছিল না ৷ কিন্তু তার ভাগ্যবিধাতাঁব অদৃশ্য ইঙ্গিত 
ছিল স্বতন্ত্ৰ । তিনি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন 
চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডিঙলার স্বগৃহে । জীবনে তার চণ্ডী 
এবারে জাগ্রত। দেশাত্মবোধের মন্ত্র ছিল অন্তরে, সেই 
মন্ত্র এতদিনে অগ্নি হয়ে জ্বলে উঠলো । এবারে অগ্নি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত মতিলাল। দেশ তখন মৃক্তিসংগ্রামে অগ্নি- 
গর্ভ। কোনো পরপদানত জাতি কখনো আত্মসম্মীন 
নিয়ে বাঁচবার অধিকার পায় না--যেমন পায়নি 
ভারতবৰ্ষ ৷ তুকি, আফগান, মোগল ও ইংরেজ শাসন 
প্রায় হাজার বছর ধরে শোষণ করেছে ভারত-আত্ম।কে। 
বাংলার দামাল ছেলে মভিলালের চিত্তে তাই দামামা 
বেজে উঠলো, বণযাত্ৰার দামাম৷৷ পরশাসন আর পর 
শোষণ থেকে মুক্ত চাই । চাই বোমা, চাই রিভলবার ৷ 
সশস্ত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে দীডিয়ে জড়বার এই হচ্ছে 
হাতিয়ার, এই হচ্ছে অস্ত্র। চাই শক্তিবাদ, চাই চৈতহ্য- 
শক্তির উদ্বোধন । শুধু বৈষ্ণবগাথাই ষথষ্ঠে নয়, প্ৰয়োজন 
শাস্ত-তন্তৰ। এই অসহায় নিবীর্ধ জাতিকে শক্তিবাদে 
এগিয়ে নিতে হবে দেশোদ্ধারের কল্যাপব্রতে । নিপীডিতা 
দেশমাতা যতদিন লা সালঙ্ক।র| হয়ে মুক্তির কল্যাপমঞ্চে 
অভসীবৰ্ণে দূপময়ী হয়ে বসছেন, ততদিন অনলস সংগ্রাম 
চালিয়ে ষেতে হবে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে) সেই সঙ্গে 
চাই সংগঠন, চাই সততার পথে, আত্মত্যাগের পথে 
দেশবাদীর চারিত্রশক্তির উদ্বোধন। 

প্রতিষ্ঠা করলেন মতিলাল “সংপথাবলম্বী সম্প্রদায়” 
মুদ্টিভিক্ষা সংগ্রহে হাত পেতে দীড়ালেন তিনি দরজায় 
দরজায়, জনহিতার্থে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চললেন শ্বশানে। 
চৈতন্যোদয় হোক্‌ মানুষের | হাজার হাজার আত্মত্যাগী 
দেশত্রতী মানুষ চাই দেশ মাতৃকার পায়ে উৎসর্গ করতে। 
মিললো! বৈ কি সেই মানুষ! মা চণ্ডীই মিলিয়ে দিলেন। 
নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেশে, তেমনি তারা এসে মিশে 
গেল মতিলাঁলের জীবন-সমুদ্রে। সেই সমুদ্ৰে তখন কল- 
কল নাদ। সেই কলধ্বনিতে জেগে উঠলো চন্দননগর, 
জেগে উঠলো বাংলা ৷ সন্ধা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম, 
নবশক্তি প্রভৃতি পত্রে মতিলালের উদ্দীপ্ত রচনাবলী তখন 
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প্রেরণা সঞ্চার করছে জনগণকে ৷ পৈত্রিক কাঠের ব্যবসা 
ছিল সামাম্য। আপন গৃহই একদিন মতিলালের 
উদ্যেগে গডে উঠলো “প্রবর্তক সজ্ঘ’ ও তাঁর মুখপত্ৰ 
প্রবর্তক" । তার মৌলিক জীবন-সাধনার মুল লক্ষ্যই 


১ ছিল চিত্তকে ঈশ্বরমুখী করে তুলতে । সেই ঈশ্বরে 


আচ্ছাদিত এই দেবভৃূমি ভারতকে তিনি চাইলেন 
সর্বকলৃষমূক্ত দেখতে । তার বিপ্লবদৃধ্টির সঙ্গে মিলে 
গিয়েছিল তাই দেবদৃষ্টি। এই অনুভূতি ও দৃষ্টির ব্যঞ্জনাই 
হলো গ্রবর্তকের আত্তবধর্ম। দেশাত্মবাদের সঙ্গে সেখানে 
এসে যুক্ত হলো শিল্প, সাহিত্য, ধৰ্ম, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, 
কাব্য, নাটক ও সঙ্গীত । নানা ফৰ্ম আর টেকনিক চাই 
মানুষকে জাতিতত্ব থেকে শুরু ক'রে ঈশ্বরতত্ব পর্যন্ত 
অনুভূতি-জগতের সব কিছু বোঝাতে । প্রবর্তক তার 
মাধ্যম আর ‘সঙ্ঘ’ হলো কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্র । ফেরারী 
বিপ্লবী অরবিন্দকে আশ্রয় দিয়ে আশ্রিতের কাছেই 
নিলেন তিনি জীবন-পথের নব নির্দেশ । একই ভাব- 
সমুদ্রের দ’ট উত্তাল তরঙ্গের এ এক অভূতপূৰ্ব মহাসঙ্গম। 
বিপ্লবী ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন যোগী, হয়ে উঠলেন খষি । 
তিনি বললেন £ ‘যোগ অধ্যাত্ম সাধনা । অধ্যাত্মজগতে 
চেতনা স্থির হইলে যোগন্সীবনের প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্মের 
ভিত্তি যত দৃঢ় হয়, যোগের সম্ভাবনা ততই অধিক হয় । 
যে দেশ, যে জাতি ধর্মহীন--যোগ সেদেশে দুল ৷ 
যোগ জীবনকে যন্ত্রের ন্যার গড়িয়। তোলে যন্ত--শরীর, 
প্রাণ আর মন। এই তিনের অহঙ্কার দূর হইলেই চেতনার 
আবিৰ্ভাব হয়। এই চেতনার সাহায্যেই ইস্টের সহিত 
যুক্তি যোগী আবিষ্কার করে। অনির্দেশ্য ঈশ্বরতত্বের 
অধীনতা যৌগজীবনে সঙ্গত নয়--ষোগ তয় যোগী-গুরুর 
সঙ্গে৷ যোগী-গুরুর নির্দেশ যখন শরীর, প্রাণ, মন 
মানিয়া লয়, তখনই একের সঙ্কেতে অস্বের জীবন 
পরিচালিত হয়।’ 

মতিলালের যোগসাঁধনা একাধারে কৰ্মবাদী, জ্ঞানবাদী 
ও ভক্তিবাদী। তার গোটা জীবনটাই দাড়িয়ে ছিল এই 
কৰ্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে আশ্রয় ক'রে। তিনি বললেন £ 
প্রবর্তক সঙ্ঘের লক্ষ্য ভাগবত জীবন ৷ জীবনের পরিচয় 
কৰ্মে ৷ জীবন ভাগবত হইলে কৰ্মও দিবা হয়। দিব্য- 
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কৰ্মই ঈশ্বর কর্ম । কর্ম যন্ত্র মস্তিষ্ক, হৃদয়, প্রাণ আর শরীর | 
একবুদ্ধি, অনন্যযুক্তপ্ৰাণ ও নিষ্কাম কায়িক শ্রম ও সেবা 
যন্তরশুদ্ধির হেতু! যন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ হইলে, জ্ঞানে প্রেমে 
শক্তিতে ও সেবায় ঈশ্বরের চাওয়াই জীবনে অভিব্যক্ত 
হইবে । এই অগ্নিময়ী আকাজ্ষা ফাহাদের জন্মগত স্বভাব, 
তাহারাই এই দিব্যপথের যাত্রী । এই পথের যাত্রীস্মন্তিই 
গ্রবর্তক্ক সভ্ঘ ৷ 

তার মাতৃসাধনা ছিল যেমন দেশমাঁতৃকা থেকে চত্তী- 
মাতৃকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত, তেমনি ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্ৰে তিনি ছিলেন 
এক অনন্য ‘Integrated personality’ বা সংগ্রথিত 
ব্যক্তিতুবান পুরুষ ৷ ভাই রাজনীতিকে তিনি অনায়াস- 
লন্ষভাবে রূপান্তরিত ক'রে নিতে পেরেছিলেন পরিপূর্ণ 
আধ্যাত্মিকভায়, যাকে বলা হয় 
politics’, তার বজ্ৰবাণী তখন সঙ্গীতের সুর হ'য়ে বাজছে। 
বললেন £ “সমন্টিজীবন গ’ড়ে তোলার জন্য সমষ্টি উপাসনা 
চাই। ভাবে এক্য নয়, এঁক্যকে জীবনে নামিয়ে আনতে 
হবে, তা না হ’লে জাতির জীবন বিদ্যুন্ময় হ'য়ে উঠবে না ৷’ 
তার জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষা । তাই শিক্ষামন্দির গ’ড়ে 
তুলতে মন দিলেন মতিলাল ৷ "ভার অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ 
একে একে গ’ডে উঠলো-_ প্রবর্তক বিদ্যা্থী ভবন, প্রবর্তক 
নারী মন্দির, প্রবর্তক পাঠশালা, প্রবর্তক কলেজ অব 
কাঁলচার-এর মতো নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । শিক্ষা জাতির 
মেরুদণ্ড, সেখানে স্ত্ী-পুরুষ বা জাতিধর্ম ভেদ নাই । আর 
শিক্ষার সাৰ্থকতা সেখানেই--যেখানে সকল জ্ঞান ব্ৰহ্ম- 
জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত । তাই গীতা, ব্ৰহ্মসুত্ৰ, উপনিষদ 
ও ভাগবতের নব নব ব্যাখ্যা উপস্থাপনা ক'রে তিনি তার 
এই জ্ঞানমার্গের অভীষ্ট কৰ্মকে করলেন শুচিশুত্র। যুব- 
শক্তির সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করলেন তিনি নারীশক্তিকে । 
নিরাশ্রয়া কুমারী, বিধবা এবং রাজরোষে নিগৃহীত! সকল 
নারীর একান্ত আশ্রয়স্থল হলেন মতিলাল, স্থান তাদের 
প্রবর্তকে। এ এক সম্মিলিত মহাজাগব্রণের প্রবর্তন, এক 
মহাসাংস্কৃতিক বিপ্রবের প্রবর্তন। কিন্ত এই মহা যজ্ঞের 
আধিক সংস্থান ঘটবে কি দিয়ে? “ভিক্ষায়াং নৈব নৈব 
চ৮ ভিক্ষা বা দীন গ্রহণ ক'রে কখনো অভীষ্ট পুর্ণ হবার 
ন্য়। তাতে শক্তির অবক্ষয়, মনুষ্যত্বের অবক্ষয় । এই 
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অবক্ষয় থেকে উত্তৰ্ণ হতে চাই নানা অর্থকরী প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিষ্ঠা। সঙ্ঘের সেপাজিত আঘিক ভিত্তির উপব গ’ড়ে 
তুলতে হবে সঙ্ঘ নির্ভর নর-নারীর জীবনযাত্রা ঘযাদৃশী 
ভাবনা যস্য, সিছ্র্ভবতিতাদৃশীঃ | যেমন ভাবনা, তেম্নি 
কাজ! একে একে গ'ডে উঠলো--প্রবর্তক ফার্িশামত 
প্রবর্তক পাবলিশার্স, প্রবর্তক প্রিণ্টিং এণ্ড এন্গ্রেভিং, 
প্রবর্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক বস্তুবয়ন বিভ গ, প্রবর্তক জুট মিল্স 
প্রভৃতি । প্রবর্তক ট্রাষ্টেব উপর ক্ষমতা অর্পণ ক'রে যোগী 


রইলেন তার আপন যোগ-সাধনায় নিমগ্ন ৷ প্রচলন 
করলেন ভিনি অক্ষয় তৃতীয়। উসংব। শা:স্তনিকেভনের 


পোঁষ-উৎসব আর প্রবর্তক সঙ্ঘেব অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবকে 
কেন্দ্র ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির মন্দাকিনী ধারা নেমে 
এলে! বোলপূরে আর চন্দলনগরে | হিন্দু জীবনবাদ 
সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে মতিলাল বললেন $ ‘হিন্দু 
জাতির মৌলিক জীবনবাদ ব্ৰহ্মবাদেরৱই উপর প্ৰতিষ্ঠিত, 
ব্ৰহ্মশক্তিই তাহার জীবনের নিয়ামক, ব্ৰহ্মজ্ঞানেই তাহার 
মন্তিষ্ককোষের 'রচনা, ব্ৰহ্মতেজ প্রকাশেই তাহার হৃদয়- 
কমল প্রস্ফুটিত, ত্রহ্মশক্তিই তাহার স্থাধিষ্ঠানে অবস্থিত 
হইয়া সৃজনেব প্রেবণা দেয়, ত্রন্মবিগ্রহই তাঁহার স্থূল শরীর, 
একথা সে বিস্মৃত হইতে পারে নাই-_ভাই জ্ঞান, বীর্ষ, 
প্রেম ও সেবাই তাব জীবনধর্স হইয়াছে ৷ 

এই ভাবাদর্শের মৃত প্রতীক ছিলেন মতিল।ল। ব্ৰহ্ম- 
চর্য পালনের মধ্য দিয়ে তিনি সকলের মধ্যে চেয়েছিলেন 
ব্ৰহ্মশক্তিব উদ্বোধন ঘটাতে। তার সমস্ত জীবনটাই 
কেটেছে এই ব্ৰহ্মবাদের আশ্রয়ে । এই প্রসঙ্গে যৌথভাবে 


প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্য! 


[ পৌষ ১৩৮৮ 


তাব ও প্রবর্তক? সম্পর্কে মনে পড়ে ডক্টব মহেন্দ্ৰনাথ 
সবকাঁবের উক্তিটি । তিনি বলেন £ ‘Ihc Prabartak 


Samgha is a commune and a spiritual commune. 








Its creed is a creative life—a life not to be led 
as an unillumined and unsanctified natural 
urge, but as a divine rythm and harmony 
tuned by divine power. The commune is a 
fusion and not identity of individuals. It retains 
individuals as notes in an orchestral music. 
The individual moves with the being of the 
whole and his life is one of creative adventure 
which is also the central keynote of the 
commune as Prabartak Samgha. The life of 
the Samgha is thus a life of eternal progress 
with basic units and continuity in the 
divine? 

শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন £ ‘ভারতের অভ্যুত্থান তার 
নিজের স্থুল স্বার্থসেবার জন্য নয়--তাব জীবনধারণ হবে 
ভগবানের জন্য, জগতের জন্য, সকল মানবজাতির সহায় 
ও নেতৃব্ূপে ।,--সেই জ্যোতির্ময় আলোকের পথযাত্রী 
ছিলেন মতিলাল। তার একটি জীবনে প্রস্ফুটিত হয়ে 
উঠেছিল সহস্ৰ শতদল; তার কোনো একটি পাঁপড়ি থেকে 
কোনোটি বিচ্ছিন্ন নয়। তিনি নিজেই ছিলেন একটি 
সুরভি সঞ্চারিত সতম্রদল পুষ্প, আর সেই পুষ্প্রটি মায়ের 
পায়ে নিবেদন ক'রে ধন্য হয়েছিলেন ভিনি । তার অমৃত 
স্মৃতির উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাই ।। 


“,, আমার প্রাণ মন সত্যই আজ এই সংঘতীর্থে নূতন স্বপ্ন, নূতন সাঁধন। 
দেখিয়া অপরিসীম তৃপ্তিলাভ করিল, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব।... 
আপনাদের সাধনা নৃতন। অনেকস্থলে ঘুরিয়াছি, অনেককে স্বপ্ন-আদশ 
বাস্তবে পরিণত করার প্রয়াসে উদ্যুক্ত দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও নবযুগের 
সকল উদ্যম চক্ষে পড়ে নাই। আজ আপনাদের এখানে আগমনে এক নূতন 
অনুষ্ঠানের পরিচয় পাঁইলাম। এ যে আশাতীত স্বপ্ন-সাধনার প্রত্যক্ষ চিত্র। 


(প্রবর্তক আশ্রমে ভাষণের বঙ্গানুবাদ ঃ 


১৯২৬) 


_সরোজিনী নাইডু 


পুণ্যশ্লোক শ্রীশ্রীমতিলাল 
শ্রীসুধীরকুমার মিত্র 


গ্রাভঃ শ্মরণীয় পুণ্যশ্লোক সজ্ঘগুরু শ্রীমতিলাঁল ছিলেন, 


" = সর্বব্যাপী জ্ঞানম্পৃহায় উদ্বুদ্ধ এক মহাপুরুষ ৷ শ্রীভগবানের 


+? খরকান্তিক সেবকসৃত্রে তিনি ছিলেন এক প্রেমভক্তিময় 
বিগ্রহস্বরূপ। উনিশশতকে বাঙ্গলাদেশে পুনঃ জাগরণের 
জন্য যে সব মনীষী অ৷বিভূৰ্ত হয়েছিলেন, সেই রেনেসাস 
(Renaissance) যার মানে লুপ্ত বস্তর পুনরুজ্জী বন, 
তিনি ছিলেন তাদেরই অন্যতম। তার শততম জন্মজয়ন্তী 
উৎসব (২২পোঁয ১৩৮৮) উপলক্ষে আমি ভক্তিপ্রণত 
চিত্তে জানাই তাই আমার হৃদয়ের শ্ৰদ্ধা্্থলি ৷ 

সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলালের সামিধ্যে এসে এটুকু বুঝেছি 
যে, ধর্মের সঙ্গে কর্মের পরিপূরক সম্বন্ধ থাকলেও কর্ম 
ধর্মের সহায়ক নয়, কর্ম হচ্ছে ধর্মের জনক । তিনি 
অনাসক্তভাবে ধর্ম ও কৰ্মকে গণ্তীবদ্ধ না করে, তিনি 
স্বয়ং অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য যে 
সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, একমাত্র আগ্রার ‘দয়াল 
বাগ’ ছাড়া, প্রবর্তক" ভিন্ন এ ধরণের ধর্ম ও সংস্কৃতির 
- উপর ভিত্তি করে নিষ্কাম সংগঠনমূলক অর্থকরী একাধিক 
প্রতিষ্ঠানের স্থাপন। ভারতে বিরল । ভিক্ষা বা দানের 
অর্থে দেশসেবা বা সমাঁজসেবাকে শ্রেয়ঃ না করে সঙ্ঘগুরু 
স্বীয় প্রতিভা ও শ্রমকে অবলম্বন করে ষে রকম অসাধ্য 
সাধন করে গেছেন, তা ভাবলে বিশ্মিত হতে হয় । ‘কৰ্মনা 
বাধাতে বুদ্ধি” কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধির বিকাশ হয়, অর্থোপার্জনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রবাক্যকে পথপ্রদর্শক রূপে 
বাঙালীদের তিনি প্রদর্শন করে গেছেন । 

সভ্ঘগুক শ্রীমতিলাল লিখেছেন ঃ সমাজের বোঝ। 
সমাজকেই বইতে হবে। চিরকাল স্বেচ্ছাসেবক জুটবে 
কোথা থেকে? সৃতরাং সেই সমাজের মধ্যেই এমন 
মানুষের সৃষ্টি করতে হবে যাঁরা শক্তিমান কর্মী, জ্ঞানী-- 
তারা যত পূর্ণ হবে, সমাজও তত কৃতাথ হবে--তার| 
যদি দেবতা হয়, সমাজও তবে দেবসমাজ হবে । আমাদের 
উদ্দেশ্য ছু'একজনের মোক্ষ নয়, আমাদের লক্ষ্য সমস্ত 
সমাজের মুক্তি--দুঃখ থেকে, দারিদ্র থেকে, অসামৰ্থ থেকে, 
অধমত্ব থেকে । যেখানে সমস্ত মানুষকে তার মুক্তির দ্বার 


দেখিয়ে দিতে হবে, সেখানে সৃষ্টির নিগুঢ় সত্যটার বিরুদ্ধে, 
এ জগতের আঁচল fundamental truth-এর বিরুদ্ধে 
প্রতিপদে সংগ্রাম করা চলে না! । ভাই ভোগকেও ভয় 
করিনি, ত্যাগকেও বরণ করেছি । 

সভ্বগুরু সমাজকে ছুঃখ-দারিদ্র্য-অসামর্থ-অধমত্ব থেকে 
মুক্ত করার জন্য যে জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন, তা 
স্মরণ করলে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যা বলে- 
ছিলেন সেই অমুল্য কথাটি মনে উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ 
বলেছিলেন £ আমি যদি আলগ্য পরিশৃণ্য হয়ে কর্ম না 
করি, তাহলে সমস্ত মানুষ আমার পথই অনুসরণ করবে 
( মম বক্মানুবত্ত-ত্তে মনুষ্থযা £২/২৩) এবং তার পরে 
২৫তম শ্লোকে বলেছেন ঃ অবিদ্ব।ন ব্যক্তির! আসক্ত হয়ে 
যেরূপ কৰ্ম করেন, বিদ্বান ব্যক্তিরা অনাসক্ত হয়ে লোকের 
কল্যাণ কল্পে লোকশিক্ষার জন্য ঠিক সেরূপ কর্ম করে 
থাকেন (বিদ্বাংস্তরা অসক্ত চিবিরু লোক্‌সংগ্ৰহম্‌ ) ৷ 
সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল ছিলেন গীতোক্ত সেই বিদ্বান” যিনি 
লোকের কল্যাণ কল্পে প্রবর্তকের যাবতীয় মহৎ প্রতিষ্ঠান 
গুলি সেই ‘কৰ্ম’ করার জন্য পত্তন করে’ সাত্বিক কর্মী ষেমন 
কর্মের কেন্দ্রে কেন্দ্রে জীভগবানের নিত্য জাগ্রত ভাবটি 
প্রতাক্ষ করেন, তিনিও তাই করেছিলেন। 

মতিলালের (৬ জানুয়ারী ১৮৮২--১০ এপ্রিল ১৯৫৯) 
পিতামহের নাম গোঁলকচন্দ্র রাঁয়। পিতার নাম বিহারী" 
লাল। দেবছিজে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্মরণাগতি, এই 
তিনটি ছিল তার সৰ্বপ্ৰধান বৈশিষ্ট্য। চম্দননগরের এই 
রায় পরিবার ছেত্ৰী (ক্ষত্ৰিয় রাজপুত--ষণাদের শোধ 
বীর্ষের ইতিহাস ভারতকে উজ্বল করে রেখেছে । সজ্ঘ- 
গুরুর পিতা-মাতার প্রদত্ত নাম মতিলাল। ‘মতি’ শবের 
আভিধানিক অর্থ ছুটি প্রসিদ্ধ অভিধান থেকে উদ্ধার 
করছি। ‘মন’ শব্দে ‘ক্রি’ প্রত্যয় করে হয়েছে 
মতি’ শব্দ ৷ 

সুবলচন্দ্ৰ মিত্রের অভিধান ঃ মতি ১' বোধ, 
বৃদ্ধি, জ্ঞান, স্মৃতি, ইচ্ছা! । মন (বোধ করা )+-ক্তি ভাব 
বাচ্য। ২। চিত্ত, মনঃ। মন--ক্তি করণ বাচ্য। বিঃ 








২৪৪ প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা 
স্ত্রী। ৩। মৃক্ত।। “মৌজিক" শব্দতা। (পৃষ্ঠা ১১০৩, 


৩য় সংস্করণ ১৩৫৮ ৷) 

আশুতোষ দেবের অভিধান ঃ যতি (মন--ক্তি) 
বাঞ্ছা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, স্মৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, মনঃ, অস্তকরণ। 
মুক্তা (প্রাকৃতিক ) পৃষ্ঠা ৮৫৭, ৫ম সংস্করণ । ১৩১৬ 
সাল। 


মতি শব্দের যত অর্থ হয়, সমস্ত অর্থ বিশ্লেষণ করে 
প্রয়োগ করলে দেখা যাবে যে সন্ঘগুরুর জীবনে তা পূর্ণ 
ভাবে সার্থকতা লাভ করেছে । মতিলাঁলের পিতৃদেব 
ছিলেন এক মার্থকনামা পুরুষ । কারণ শাস্ত্রে আছেঃ 

“পুত্ৰে যশষি তোয়ে চ নরাপাং পুণ্য লক্ষণম্‌।” 
অর্থাৎ কোন পুরুষ পৃণ্যলাভ করেছেন কি না, তা তার 
পুত্রকে দেখে বোঝা যায়। বিহারীলাল পুণ্য সঞ্চয় না 
করলে এরূপ পুত্র লাভ করা সম্ভব হতোনা-ষার জন্মে 
হয়েছে দেশ ধন্ত জননী কৃতাৰ্থ! ৷ 

মতিলাল ১৮৯৭ মালে চুচুড়ার সমগোত্রীয় হরিনারায়ণ 
সিংহের নবমবর্ষীয়! কন্যা রাধারাণী দেবীকে পিতামাতার 
আদেশে যখন বিবাহ করেন তখন তার বয়স মাত্র পনেরো 
বছর । বল! বাহুল্য বাল্যবিবাহ ছিল তখন আমাদের 
দেশের প্রথ। এবং আর্দা আইনে ইংরেজ সরকার ইহা রদ 
করেন। রাধারাঁপী দেবী ( ১৮৯১-১৯২৯) কেবল সহ 
ধমিনী নন, তিনি ছিলেন মতিলালের ধৰ্মসঙ্গিনী ও কর্ম- 
সঁঙ্গিনী। এর আশ্চর্য স্মৃতিভার মতিল"্ল চিরদিন বয়ে 
বেড়িয়েছেন তার অবর্তমানে এবং কিছু প্রকাশ করেছেন 
তার জীবস-সঙ্গিনী পুস্তকে । বিবাহের পর একটি মাত্র 
কন্তা তাদের জন্মপ্রহণ করে। এক বছরের মধ্যে সেই 
কন্তাটিরও মৃত্যু হয়। এই ঘটনা তার দাম্পত্য জীবনের 
পুনশ্চ মোড় পরিবর্তন করে স্বল্পস্থায়ী প্রাকৃত ভোগ 
জীবনের অবদান আনে চিরতরের জন্বা। 

মতিলাল পরিপুর্ণ ব্রন্মচষ যখন গ্রহণ করেন, তখন 
সাধ্বী পত্নী রাধারাণা কেবল স্বেচ্ছায় সম্মতি দান নয়, 
তিনি অকুগ্ঠচিত্তে আমরণ নাৱীজীবনের সকল সাধ- 
আহ্লাদ, ভোগবিলাস বিসর্জন দিয়ে পতির যাবতীয় ব্রত 
পূরণে যে ভাবে সহায়তা করেন, বিশেষ করে ভারতের 
স্বাধীনতা সংগ্রামে, তা আজও লেখ হয় নি। যৌবনে 





পৌষ ১৩৮৮ 


যোগিনী সেজে চিরতপস্থিনী এই মহীয়সী রমনী স্ব!মীর 
সহধৰ্মিনী ও কর্মসঙ্গিনী রূপে শুধু নিজের জীবন বা পতি- 
দেবতার জীবনই পূর্ণ করেন নি--তিনি শ্রীঅরবিন্দ থেকে 
সুরু করে যে একশো বিপ্লবী চন্দননগরে সঙ্বগুরু 
মতিলালের আশ্রয়ে ও আবাসে অজ্ঞাত বাস করেছিলেন, 
তাদের সেবার ভার তিনি গোপনে স্বহস্তে না গ্রহণ করলে 
ফাসিমঞ্চের জয়গান গাইতে গাইতে তাদের অনেককে 
পরপারে যেতে হতো । সরকারী গ্রন্থে এই আশ্রয়-দানকে 


6৫ 


এল 








a shelter for revolutionaries fleeing from 
British India? বলে লেখা আছে । যে একশো 
বিপ্লবীকে তিনি ১৯০৮ থেকে ১১২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন 
সময়ে নিজে রান্নাবান্না করে খাইয়ে পুলিশের শ্যেনদৃণ্টির 
অন্তরালে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলেন, 
তাদের নাম সঙ্ঘমন্দিরে একটি স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ আছে। 
নিয়ে ‘হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ” গ্রন্থের ৩য় 
খণ্ড থেকে ( পৃষ্ঠা ১০২৩) উদ্ধার করছি। 


সমাগত বিপ্লবীদের নামের তালিকা 


১। অরবিন্দ ঘোষ, ২। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, 
৩। উল্লাসকর দত্ত, ৪ ৷ নলিনীকান্ত গুপ্ত, ৫। বিজয়কুমার 
নাগ, ৬। সুৱেশচন্ত্ৰ দত, ৭1 কানাইলাল দত্ত, ৮। 
বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। উপেজ্রনাথ ব্যানাঞ্জি, 
১০ ৷ হৃষিকেশ ক।ঞ্জিলাল, ১১। সৌরেন্দ্রমৌহুন বসু, 
১২ ৷ সৃরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ১৩ ৷ চারুচন্দ্র রায়, ১৪। 
রাঁসবিহারী বসু, ১৫। শ্রীশচন্ত্র ঘোষ, ১৬। নরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ ৷ নগেন্দ্রলাথ ঘোষ, ১৮ ৷ সত্য 
চরণ কর্মকার, ১৯। ননীলাল দে, নলিনচন্ত্ৰ 
দত্ত, ২১। মানিকলাল রক্ষিত, ২২ । নটবর দাস, 
হারাধন বন্য ২৪ ৷ ক্ষেত্ৰমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
২৫ ৷ দীনবন্ধু দাস, ২৬ | যোগ্েন্ডনাথ শেঠ, ২৭ । 
সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ২৮। জ্যোতিষচন্দ্ৰ ঘোষ, ২৯ ৷ 
অমৱেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০। বসন্তকুমার বিশ্বাস, 
৩১ ৷ অত্ুজচন্দ্র ঘোষ), ৩২। যতীন্দ্ৰনাথ মূখে পাধ্যায়, 
৩৩। বিপিনবিহাবী গাঞ্ুলী, ৩৪। নগেজ্ৰকুমার গুহ- 
রায়, ৩৫! মাখনলাল সেন, নরেন্দ্রনাথ 


২০। 


২৩ । 


৩৬। 
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পুধ্যশ্লোক শ্রীত্রীমতিলাল 


২৪৫ 








ভট্টাচাৰ্য, (এম. এন. রায় )। অনুকুলচন্্ 
মুখোপাধ্যায়, ৩৮। প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, ৩১। আশুতোষ 


৩৬৭ । 


নিরোৌগী, ৪০1 নিরৰ্মপ্চন্দ্ৰ বক্সী, ৪১। সাগরকালী 
ঘোষ, ৪২। অণীক্দ্রনাথ নায়েক, ৪৩। অরুণচন্দ্র 
দত্ত, ৪৪ | রামেশ্বর দে, ৪৫1 আশুতোষ দাস, 


৪৬ ৷ পঞ্চানন সিংহ, ৪৭1 ভূপতি মজুমদার, ৪৮) 
মন্মথকুমার বিশ্বাস, ৪৯1 ষাহগোপাল মুখোপাধ্যায়, 
৫০। নলিনীকান্ত ঘোষ, ৫১ ৷ প্রকুলচন্দ্ৰ গান্ধুলী, 
৫২ । সুদৰ্শন চট্টোপাধ্যায়, ৫৩ ৷ অম্বতলাল হাজরা, ৫৪ । 
ব্রেলক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ), ৫৫1 অনুকুল চক্ৰবৰ্তী 
৫৬ ! নগেন্দ্রনাথ দত্ত ৫৭। আশুতোষ কাহেলী, ৫৮। 
হরিশ্চজ্র শিকদার, ' ৫৯ ৷ রবীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ৬০। 
প্রবোধচক্দ্র বিশ্বাস, ৬১ ৷ রমেশচন্দ্র আচার্য, ৬২। 
স্বশীলকুমার সেন, ৬৩। বারুরাম পরারকর, ৬৪। আউধ 
বিহ্বারী, ৬৫ ৷ বালরাজ্দ, ৬৬ ৷ নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, 
৬৭। যতীজ্ঞমোহন রক্ষিত, ৬৮। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, 
৬৯। অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৭০ ৷ অমৃতলাল সরকার 
৭১। বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, ৭২। জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী, ৭৩। 


রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ৭৪1 নিত্যকেশী ঘোষ, ৭৫। 
নলিনীকিশোর গুহ, ৭৬। শ্রীশচন্দ্র সরকার, ৭৭। 
কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, ৭৮1 এ্বোধচন্দ্র দাশগুপ্ত, ৭৯। 


সীতানাথ দাস, ৮০। সুশীলকুমার লাহিড়ী, ৮১। 
শচীন্্রনাথ সাম্ন্যাল, ৮২। আমীর চাদ, ৮৩। কর্তার 
সিং, ৮৪ | বাল মুকুন্দ, ৮৫ ৷ নরেশচন্দ্র সেন, ৮৬। 
অমরনাথ রায়, ৮৭। নৱেন্দ্ৰনাথ সরকার, ৮৮। 
রামচক্্র মজুমদার, ৮৯। নরেন্দ্রমোহছন সেন, ৯০। 
লাডংলি মোহন মিত, ৯১। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, 
৯২। চারুচন্দ্র রক্ষিত, ১৯৩। বিনোদিনী ঘোষ, ৯৪) 
দূৰ্গাদ!স শেঠ, ৯৫ ৷ অরুণচন্্র সোম, ৯৬ ৷ জ্যোতিশচন্দ্ 
সিংহ, ৯৭। ভূষপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৯৮। রূপলাল 
নন্দী, ৯৯ । প্রতাপ সিং, ১০০ ৷ রাধারাণী দেবী ।* 

মতিলাল--একটি মহাজীবনে গ্ীশ্বামাদাস দে 


* বিপ্লবীদের নামের তালিকায় ৪ নদ্বর শ্ৰীনালনশকাল্ত গুপ্ত 


ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই । তিনি পশ্ডিচারী শ্রীঅরাবল্দ আশ্রমের 
বর্তমান পারুচালক । 


লিখেছেনঃ “টেগ)ট সাহেব নিশ্চিত খবর পেয়েই এসে" 
ছিলেন সেদিন ! মতিলাঁলের বাড়ি, অরুণচন্দ্র সৌমের 
বাড়ি এবং মণীনজ্্র নায়েকের বাড়িতে সত্যই বোমার 
কারখানা ছিল । অথচ সব কটি স্থানেই সেদিন তার 
তদন্ত ব্যর্থ হল ৷ শেষ পর্যস্ত সেদিন তিনি মতিলালের 
বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলেন। মতিলাল হাঁত 
দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, কে জানে কী 
আস্তরপ্রেরণায়। 


“টেগার্ট সাহেব যদিও সন্দেহ বশেই ভিতরটা 
দেখতে চাইছিলেন কিন্তু প্ৰকৃত ঘটনা হল- এখানে 
রাধারাঁণী দেবীর রন্ধনশালে, স'গরক'লী ঘোষের স্ত্রী 
( সঙ্ঘে মেঝবউ নামে পরিচিতা) বিনোদিনী ঘোষের 
রন্ধনশালে ও আরও ছুটি একটি স্থানে রান্নার উনুনেই 
বোমার মসলা তৈরী হত বিশেষ নির্দেশে এবং সেই 
মসলাই পোর] হত চন্দননগরের বোমায় । সেদিন তাই 
রাধারাণী দেবী ছিলেন সতর্ক প্রহরায় । কি জানি পুলিশ 
কোথাও কোন চিত্ত যদি খুজে পায়। 

£স্বভাবতঃ লজ্জ্রশীলা নিত্য অবসুণ্ঠনবতী রাধার।পী'র 
এক অভিনব রূপ দেখেছিলেন সেদিন টেগ।ট সাহেব ৷ দৃঢ় 
পদে তিনি রন্ধনশালার দোর আগলে দাড়িয়ে আছেন। 
যেন কোন তেজস্বিনী রাজপুত রমণী । দুই চোখে তার 
অগ্রিষ্ষৃলিঙ্গ । সেদিনের রাধারাণীর মুক্তি স্মরণ কম্য়ে 
দেয় একদল ইংরেজ সৈনিকের মুখোমুখি তেজস্বিনী রাণী 
রাসমণির মৃর্তি। সেদিনও যেমন (ই মৃতি দেখে 
গোরা সৈশ্তরা মাথা নত করে ফিরে এসেছিল, আজও 
রাধারাঁণীর এই মুর্তি দেখে মাথা নত হ'ল টেগার্ট 
সাহেবের ৷ সেদিন রাধারাণী দেবী শান্ত অকম্পিত কণ্ঠে 
বলেছিলেন, ‘এটি আমার পবিত্র রান্না ঘর। এখানে দেবতার 
ভোগ রাম্না হয়--এ ঘরে আসবেন ন|।” টেগাট তাকে 
সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে ফিরে এলেন ৷” 


ভগবান কৃষ্ণাবতারে এক মধুর ধর্মের সংস্থাপন এবং 
জৈবী-গতির অধঃস্রোত নিবারণ করতে তার সাধনপথে 
ব্রাধারাণী যেমন ছিলেন চিরসহচারিনী, ঠিক সভ্ঘগুরুর 
জীবনে এই রাধারানীও যৌবনে যোগিনী সেজে চির- 
তপস্বিনী এই নারী পতির ব্ৰত পুরণে পবিত্রতা ও সংযমের 
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প্রবর্তক ৫ বিশেষ সংখ্যা 


[পৌষ রি 








বিগ্রহরূপিনী মহাশক্তির আধাররূপে কেবল প্রবর্তক 
সঙ্ঘের অধিবাসীদেরই নয়. স্বদেশের জন্য জীবন দানে 
উদ্যত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জাতি-ধর্স-বর্ণ নিখিশেষে 
অপূর্যমান মাতৃ-স্্েহে সঙ্ঘগুকর সহায় হয়েছিলেন বলে 
প্রবর্তক সঙ্ঘ’ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভারতে একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে 
তিনি আজ উপেক্ষিতা বলে, আজ তার কথা সঙ্বগুরুর 
জয়স্তীতে নিবেদন করার সৌভাগ্য হলো ৷ এখানে বলা 
অপ্রাসঙ্গিক নয় যে এই দীন লেখক হুগলী জেলার 
ইতিহাস ও বঙ্গপমাজ গ্রন্থে তার কথা কেবল উল্লেখ নয়, 
তার আলেখ্য (প্লেট নং ১২) পর্যন্ত সন্নিবেশিত করে ধন্য 
হয়েছে। 
সজ্ঘগুরু মতিলাল ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি 
অর্থনীতি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বিচবণ করলেও দেবসমাজ 
গঠনের জন্য ভার মনীষায় ছিল আত্মিক পুনৰ্জাগরণ। 
১৯২০ সালে ফেব্রুয়ারী ম স থেকে (২১ ফেব্রুয়ারী থেকে 
৪ এপ্রিল) শ্রীঅরবিন্দের মতিলালের গৃহে অজ্ঞ(তবাসের 
সময় তীর অধ্যাত্মম্পর্শে বিপ্লবী মতিলাল ব্ৰতী হন ধৰ্ম 
সাধনায়, যার ফলে কর্ম ও মর্ম রচনার অভিনব সংস্থা 
‘প্রবর্তক সজ্ঘব’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার আগে 
১ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে প্ৰতিষ্ঠিত হয় “প্রবর্তক” পত্রিকা। 
' শীমরবিন্দের জন্মদিন ১৫ আগস্ট প্রবর্তক প্রকাশের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ফরাসী সরকারের অনুমোদন 
পেতে দেরি হওয়ায় পত্রিকার আত্মপ্রকাশ একপক্ষ পরে 
হয়। 
শ্রীঅরবিদ্দ এ বিষয়ে মতিলালকে যা লেখেন তা 
উল্লেখ্য £ 
‘The Prabartak Samgha at Chandanagar is a 


thing that has grown up with my power behind 
and yours at the centre. 


‘প্রবর্তক’ প্ৰকাশ সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল যা লিখেছেন তা 
থেকে জানা যায় যে ধানে এক জ্যেতি দর্শনের পর 
দৈবকৃপায় তিনি “প্রবর্তক নামটি পান। এবং উহা লেখা 
ছিল দেবনাগরী অর্থাং দংস্কৃত হরুপে । ‘জীৱন সঙ্গিনী'তে 
তিনি লিখেছেন £ 

পত্রিকা বাহির হইবে নিশ্চয়, কিন্তু কি তাহার নাম 


হইবে জানি না, তাহা ভগবান তখনও জানান নাই ৷... 
তাহার পর দিন অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ধ্যানে 
বসিলাম।......একটি ক্ষুদ্র কক্ষে নিস্তব্ধ সমাহিত চিত্তে 
ধ্যানে বগিয়া আছি। অন্তর্জগতের দুয়ার যেন হঠাৎ 
উন্মৃক্ত হইয়া গেল। মুদ্রিত চক্ষেই দেখিলাম কয়েকটি 
অক্ষর! বঙ্গাক্ষরে নয় দেবনাগরী অক্ষরে “প্রবর্তক” এই 
শব্দটি আমি সুস্পষ্ট দেখিলাম । চমক ভাঙজিল।...আমি 
সেই দিনই সাময়িক পত্ৰিকাখানির নাম প্রবর্তক" হইবে 
সকলকে জানাইলাম। 

সঙ্বগুরুর প্ৰিয় শিশ্য পরে সজ্ঘেব সভাপতি বিপ্লবী 
অকরুণচন্দ্র দত স্ব সৃষ্টির প্রেরণা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে 
গিয়ে লিখেছেন যে, ইতিহাসের বিবর্তন ও সময়ের 
অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখার জন্য ভারতীয়দের এবং 
সার! পৃথিবীর জন্য ইহা দৈব কৃপায় সৃষ্ট ও দিব্যদর্শন লব্ধ । 
(Its a yogic creation...a creation of destiny). 

‘প্রবর্তক’ পত্রিকার অনুষ্ঠীনপত্রে প্রবর্তকের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল বলেছিলেন: প্রবর্তক কি করিবে? 
প্রবর্তক নৃতন ভাবের ভাবুক করিবে । নূতন চিন্তা করিতে 
শিক্ষা দিবে। যাহা না থাকিলে মানুষে মানুষে স্থার্থপর 
হয়, বিষের জ্বালা অনুভব করে-_ প্রবর্তক সেই অমুল্য 
বস্তু গঠনে সহায়তা করিবে। সেটা কি? চরিত্র । এ 
চরিত্র দেব চবিত্র ।...ইহা সাধনার সামগ্রী । প্রবর্তক এই 
কার্ষের সুচনা মাত্র। ূ 

প্রবর্তকের উদ্দেশ্যের বিষয় বলতে গিয়ে তিনি ষে 
সাধনার কথা বলেছেন--সে সাধনা হচ্ছে আত্মসমৰ্পণ 
যোগ ; যে যোগ উদ্ভুত হয়েছিল জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি-শ্রদ্ধার 
সমাহারে। গভানুতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করে 
এক বীর্ষবন্ত পূৰ্ণাঙ্গ তত্ব ও ভারতীয় মৌলিক দর্শনের 
উপর জাতির বুনিয়াদ রচনা কবার জন্য প্রবর্তক সজ্ঘের 
চেষ্টা দেখে মহ'ত্ম গান্ধী বলেছিলেন £ঃ আচার্য 
শ্রীমতিলাল রায়ের আশ্রমের মূল হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা, 
এখানে মতিবাবুর আদর্শের সঙ্গে আমার আদর্শের বা 
উদ্দেশ্যের কোন প্ৰভেদ নেই। তিনি আরে! বলেছিলেন 
যে, যদ ধর্মপ্রাণ ও দেশহিতকর চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন কোথাও দেখতে হয়, তাহলে তাঁকে দেখতে হবে 
চন্দননগরে মতিবারুর প্রবর্তক সঙ্ঘ আশ্রমে ৷ 


পৌষ ১৩৮৮] 





পুণ্যশ্লোক শ্রীন্রীমতিলাল 
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শ্রীসরবিন্দের জন্মদিনে প্রবর্তক’ বের কর! সম্ভব 
হয় নি, তা আগে বলেছি। প্রথমে ইহা পাক্ষিকপত্র রূপে 
প্রকাশিত হয়েছিল। পরে তা জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ 
রচনায় সুসমৃদ্ধ হয়ে মাসিকে রূপান্তরিত হয় [২২শে 


7“ জানুয়ারী ১৯২৬] এবং সঙ্ঘগুরুর অসংখ্য রচনা তখন 


এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রমুখ 
তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর যাবতীয় সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে 
বচনা বৈচিত্র প্রবর্তক’ মাসিকপত্ৰিকাও একটি বিশেষ 
স্থান লাভ করে । প্রবর্তক মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হবার 
আগে, সঙ্ঘগুরু জীমরবিন্দের জন্মদিনে [১৫ই আগস্ট 
১৯২০] Standard Bearer নামে একটি ইংরাজী ভাষায় 
সাপ্তাহিক পত্র এবং “নবসভ্ব” নামে একটি বাঙলা পাক্ষিক 
পত্র চন্দননগর থেকে প্রকাশ করেন। অতপর তিনি আর 
একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক প্রবর্তকের নামানুসারে The 
Prabartak [১১শে নভেম্বর ১৯৩১] এই নামে প্রচার 
করে সাংবাদিকতার জগতে তখন এক আলোড়নের সৃষ্টি 
করেন। | 

শ্রীমরবিন্দের জন্মদিন ১৫ই আগস্ট দিনটিকে একটি 
পৃণাদিন হিসাবে ভারত সবকার স্বাধীনতার পর গ্রহণ 
করেছেন, কিন্তু সজ্ঘগুরু ১৯২০ সাজে Standard Bearer 
প্রকাশের সময় ওঁ দিন ধাষির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য 
বেছে নিয়ে ছিসেন। বলা বাছল্য 'প্ৰবৰ্্ত'ক’ও উক্ত 
তারিখে ১৯১৫ সালে প্রকাশ করার ইচ্ছা তার থাকলেও 
সরকারী বাধায় তা ভখন বের কর] সম্ভব হয় নি। 

মুষ্টিমেয় সঙ্ঘসন্তানদের নিয়ে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে 
সঙ্বগুরু ব্যবসা বাণিজ্য সুরু করেন, কারণ ভিক্ষা ও দান 
গ্রহণ তিনি পছন্দ করতেন না। “প্রবর্তক? পত্রিকাকে 
কেন্দ্ৰ করে প্রথম মুদ্রণ প্রেসের সৃষ্টি হয় । তারপর ১৯১৯ 
সালে বাপ্ধিক ৯টাকা সুদের হারে এক লক্ষ টাকা তিনি 
খণ গ্রহণ করেন, কিন্তু বৈষয়িক অনভিজ্ঞতার ফলে তখন 
কয়েক বৎসরের মধ্যে খাণের টাকা সব শেষ হয়ে যায় 
কিন্তু সঙ্ঘের খাঁটি বিশ্বাসী মানুষ ষণরা, সেই সঙ্জঘ- 


সন্তানদের অদম্য শ্রম, শক্তি ও সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের - 


ভাষায় ‘এক মন এক প্রাণ’, হওয়ায় সজ্ঘ খণমুক্ত হয়। 
সড়বগুরুর সঙ্গে আমার পূৰ্ব পরিচয় থাকলেও হুগলী 


জেলাব ইতিহাস রচনার পূৰ্বে (সম্ভবতঃ ১৯৪৩-৪৪) আমি 
তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসি। কারণ ইতিহাস তিনি খুব 
ভালবাসতেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও বাঙালীর 
ইতিহাস বিমুখতা দেখে দ্বঃখ প্রকাশ করতেন। আমার 
ইতিহাস শিশিব পাঁবলিশিং হাউস প্রকাশ করেন ১৫ই 
আগস্ট ১৯৪৮। পুস্তকটি প্রবর্তক" সম্পাদক রাধারমণ 
চৌধুরী মারফত আমি পাঠিয়ে দিই সঙ্বগুরূকে। উক্ত 
পুস্তকে ১৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী [ ৯৩৩-৯৪৫ ] প্রবর্তক সজ্বেব তত, 
আদর্শ ও লক্ষ্য মুদ্ৰিত হয়েছিল । বইটি তার কাছে পাঠিয়ে 
আমি খুব ভীত ও ত্রস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কারণ আমার 
সীমাবদ্ধ বিদ্যা বুদ্ধি ও কৃপমণ্ুকতার জন্ম যদি তত্ব ও 
তথ্যের দিক থেকে উহা ঠিক না হয়, তাহলে সজ্ঘগুক 
ও তার সন্তানদের কাছে আমি অপরাধী হয়ে পড়বে, 
এবং চন্দননগরে আর কখনও কি যাওয়া হবে ? 

বই পাঠাবার দিন দশেক পরে রাধারমণ বাৰু পত্রের 
ছার! চন্দননগরে যাবার জন্তু সভ্বগুরুর আমন্ত্রণ আমায় 
জানালেন। চিঠি পাবার পরবর্তী রবিবার সকাল বেলা 
প্রবর্তক সঙ্ঘে গেলাম। অফিসে অরুণচন্দ্র দত্ত মশাই 
বসে কাজ করছেন। আমাকে দেখেই বললেন রাধারমণ 
বাবু গতকাল শনিবার এসেছেন। সজ্ঘগুরু দু-বার লোক 
মারফং সকালবেলা খবর নিয়েছেন, আমি এসেছি কি না? 
এই সময়কার স্মৃতি ( প্রায় ৩৩ বছর) এখন ধীরে ধীরে 
ম‘লন হয়ে এসেছে । তাই আজ দুঃখ হচ্ছে যে, তখন 
ষেমন সকলে ডায়েরী রাখে আমি ত! রাখিনি কেন ? 
এ সুখস্মৃতি উপহার পেলে আপনারা আনন্দ পেতেন। 

অরুণদা আশ্রমে নিয়ে ভোলেন। সঙ্বগুরূ বসে 
আছেন, আমাকে দেখেই হাহ্যমুখে আমায় অভ্যর্থনা 
করার আগেই আমি তার পদধূলি গ্রহণ করা মাত্ৰই আমায় 
বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন মনে হয়েছিল হুগলী 
জেলার ইতিহাস বোধ হয় খুব খারাপ হয়নি। আমি 
কিছু বলার আগেই জল খাবার ও চ; উপস্থিত ৷ আশ্রমের 
আদর আপ্যায়নের কথাও লেখার মত--ধনী দরিদ্র 
নিধিশেষে সজ্ঘণ্ডরুর ছিল সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার ; 
সেই ধারার এখনও কোন পরিবর্তন হয় নি। 

প্রাপ-প্রাহুর্ষে সমুজ্জ্বল, নাতিদীর্ঘ স্বৰ্ণকান্তি, সৌম্য, 
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সুগঠিত, সুন্দর, সদা হাস্যময় দেবভাসম সেই অপরূপ 
মুণি, সঙ্ঘগুরুর মধ্যে সেদিন য। দেখেছিলাম, মানস পটে 
আঙ্গও তা অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। তাকে দেখে তখন 
আমার গায়ত্রী'র ভ্র্ট। রাজধি বিশ্বামিত্রের কথা মনে 
হলো। তিনি আমার বই তাঁর মাথায় প্রথমে ছৌয়ালেন, 
তারপর বললেনঃ এরূপ সৃন্দর ইতিহাস আমি আগে কখনও 
দেখিনি ৷’ তাবপর তিনি যা বললেন, তা নিজে বলতে 
আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। অতঃপর সঙ্ঘ গুরু এই ইতিহাস 
সম্বন্ধে রাধারমণ চৌধুবী মারফত যে পত্র দেন ১১ আষাঢ় 
১৩৫৬ ] সেই পত্রের কিছু অংশ “মহামানব মতিলাল’ 
নিবন্ধে প্রবর্তক, পৌষ ১৩৪৪ ] উল্লেখ করেছি ৷ উক্ত 
পত্রে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তিনি লেখেন £ 

“শ্রীঅরবিন্দ আমায় বলিয়াছিলেনঃ সমগ্র ভারতের 
হৃদয়ভূমি বঙ্গদেশ, বাঙলার হৃদয়স্পন্দন ধ্বনিত হয় হুগলী 
জেলায়। সুধীর বাবুর গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আজ 
আমি সেই কথার প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছি। 
এমন গ্রন্থ রচনা করেন যিনি, তিনি নবজ্াতীয়তার 
একজন পুরোহিত বলিতেও আমার কুষ্ঠা হয় না।” 
সেদিন সঙ্বগুরু বলেছিলেন £ “প্রবর্তক সংঘের এত 
সুন্দর ইতিহাস আজ পর্যন্ত কোথাও লেখা হয়নি।’ ভাই 
সম্ভবতঃ তার তিরোধানের পর [১০ এপ্রিল, ১৯৫৯] 
অরুণচন্দ্র দত্ত ও রাধারমণ চৌধুরী যে স্মরণ পুস্তক প্রকাশ 
করেন, সেই স্মরণীকায় প্রবর্তক সভ্বের যাবতীয় বিবরণ 
এই দীন লেখকের গ্রন্থ থেকে তারা পৃনঃ মুদ্ৰিত করেন। 
পাঠকবর্গের অবগতির অন্য আমার গ্রন্থ থেকে সংঘের 
আদর্শ ও লক্ষ্য এবং সঙ্ঘের অর্থ প্রতিষ্ঠান সমূহের 
তালিকা নিয়ে উদ্ধার করলাম। 

সঙেঘর আদর্শ ও লক্ষ্য 8 প্রেম ও এঁক্য মন্ত্র 
সিদ্ধ জাতি গঠন। ভাগবত চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত 
মানুষের মধ্যে প্রেম ও এঁক্যের সংহতি গঠন ৷ এই আদর্শ 
লক্ষ্যে রাখিয়া দেশ ও জাতির অৰ্থনীতিক, সামাজিক, 
শিক্ষামূলক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান। (হুগলী 
জেলাঁর ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৯৪৫ ) 

সঙ্ঘের অর্থপ্রতিষ্ঠান সমুহঃ (১) প্রবর্তক 
ট্রাই লিমিটেড, (২) প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড (৩) 


প্রবর্তক জুট মিস্‌ লিমিটড, (৪) প্রচর্ভক ফানিশার্স 
লিমিটেড, ৫) প্রবর্তক কমাপিয়াল করপোরেশন 
লিমিটেড, (৬) প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড, হাফটোন লিঃ, 
(৭) প্রবর্তক পাবঙ্গিশা্স, (৮) প্রবর্তক 
ইনজিনিয়ারিং বিভাগ । (৯) প্রবর্তক কৃষি বিভাগ, 
(১০) প্রবর্তক খাদি, বিভাগ, (১১) প্রবর্তক কুটির 
শিল্প বিভাগ, (১২) নবপংঘ প্রেস, (১৩) আর-ডি-জি 
(ক্যাবিনেট মেকাৰ্স )। (হুগলী জেলার ইতিহাস, 
পৃষ্ঠা ১৪৪) 

সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত“বাঙালী চরিত1- 
ভিধান’ (১৯৭৬) নামক পুস্তকে ৩৬৬ পৃষ্ঠায় সভ্ঘগুরুর 


এক কলম সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবিদ্ধ হয়েছে। নিয়ে 
উক্ত চরিতাভিধান থেকে কয়েক লাইন উল্লেখ্য ঃ ‘সঙ্ঘ 
ও জাতিকে স্বীবলম্বনের কর্মদীক্ষায় দীক্ষিত করার 


উদ্দেশ্যে মতিলাল প্রবর্তক ট্রাস্ট’ গঠন করেন এবং এই 
ট্রাষ্টের পরিচালনায় গ্রন্থাগার, পাঠশালা, জুনিয়ার 
বেসিক স্কুল, ছাত্রছাত্রীদের আবাসসহ বিদ্যার্থীভবন, 
আশ্রম, শ্রীমশ্দির, মহিল;সদন, ব্যাঙ্ক, প্রকাশন সংস্থা, 
আসবাবপত্র ও ছাপাখানা সংক্ৰান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, 
জুটমিল ইত্যাদি প্ৰতিষ্ঠিত হয়। প্রবর্তক সঙ্ঘের এই 
বন্থব্যাপ্ত কৰ্মধারা মতিলালের সংগঠন শক্তি ও নেতৃত্বের 
পরিচায়ক । গঠনমূলক কাজের জন্য সারা ভারতের 
বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ মভিলালের কর্মধারা ও প্রেবপার 
প্ৰশংস| করেছেন 1; 

সঙ্বগুক পচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে যেসব অর্থপ্রতিষ্ঠান 
দেশকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সজ্ঘের উদ্যোগে যে দশ- 
বারটি প্রতিষ্ঠান তার একক চেষ্টায় স্থাপিত হয় তা 
আমাদের উদাহরণস্থল ! এ বিষয়ে প্রবর্তক (মাঘ ১৩২৯) 
পত্রিকায় প্রবর্তক সঙ্ষেবের স্বাবলম্বী হওয়া সম্পর্কে যা 
লেখেন তার কয়েক লাইন উদ্ধার করলেই তার সাধনা 
কিরূপ ছ্বিল তা বোবা! যাবে । 

“স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনাই দিব্যজাঁতি সাধনার উদ্যোগ 
পৰ্ব । এই সাধনায় যে জীবন ফলাইয়া তুলিতে পারিবে, 
এই কঠোর তপঃমন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে সার্থক হবে, 
তাহার পক্ষে কোন কমই অসাধ্য থাকিবে না। কথাটা 
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আমরা ডাল করিয়াই বুঝিয়াছিলাম। ভাই স্বাবলম্বী 
হওয়ার তপস্যা করিতে পিয়াই জীবনের উপর ভর দিয়া 
অসংখ্য কর্মপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবনের উপর 
যে জিনিষের ভিত্তি, আর যে জীবন সত্যের চরণে 
উৎসৰ্গীকৃত, সে সৃষ্টি টলেনা, নড়ে না, আঘাতে সংশয়ে 
উপড়িয়া! পড়ে না প্রবর্তক সংঘের আত্মকথা বলিতে 


ইহাই তাহার মূল 1” 

স্থগলী' জেলাব নুতন গেজেটিয়ার ১৯৭২ সালে 
প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রস্থে দেড় পৃষ্ঠা ব্যাপী (পৃষ্ঠা ৬৩৪- 
৬৩৬) Voluntary 52016] Service Organisations 
শিরোনামায় সজ্বগুরু মতিলাল ও প্রবর্তক সজ্ঘ সম্বন্ধীয় 
যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, ভার অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
হলঃ 

“The foremost and the earliest of such insti- 
tutions to be formed in the district was the 
Frabartak Sangha of Chandannagore which 
took shape out of a combination of the spirit of 
nationalism and the creative idealism of a 
group of devoted young men working under the 
leadership of Matilal Roy who founded a 
philanthrophic organization known as the 
Satpathabalambi Sampradaya around 1902. 
Its objective was to iranslate the ideals of 
Ramakrishna-Vivekananda into action. But 
neither the founder nor the workers of the 
institution could remain aloof from the pre- 
vailing political situation in the country. In 
the wake of the partition of Bengal in 1905, 
Matilal Roy and his colleagues identified 
themselves with the cause of the revolution- 
aries and carried the spirit of nationalism to 
the French territory of Chandannagore. 
Physical culture clubs were started in various 
localities of the town for lathi, dagger and 
boxing exercises. In their weekly study 
circles revolutionary literature was read and 
discussed. It was from these study circles 
that the first batch of the Sangha’s workcrs 
emerged. Soon a section of the Swadeshi 
agitators took to the path of terrorism and 
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the organisation formed by Matilal Roy at 
Chandannagore supported this extremism and 
became a shelter for revoluticnaries flecing 
from British India.... 

During the non-co-operation movement of 
192] more workers of mettle joined lhe 
Prabartak. Vidyapith ( for that was the name 
of the institution at that time ) and they along 
with the earlier group formed the core of the 
Prabartak Sangha. In1925 the members of 
the Sangha accepted Matilal Roy as their 
Sangha-guru and were initiated by the latter 
in Sangha life which aimed at a thorough 
rejuvenation of ihe cultural, social and 
economic existence of the country through the 
evolution of a spir:tual community.” 


স্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর মত সঙ্ঘগুরু 
ছিলেন সুবক্তা ও সুলেখক ৷ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় গল্প, 
উপন্থাস, প্রবন্ধ, নাটক ও জ্ঞানগর্ভ বেদবেদাত্তের 
ভাষ় তার অমর লেখনী থেকে নিঃসৃত হয়েছে । তার 
সমস্ত রচনাবলী শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশ করার 
জন্য জন্মশতবাধিক কমিটিকে অনুরোধ করছি । 

কলিকাতায় ফ্রী চাঁচ ইনফিটিউশনে ( অধুনা স্কাটশচাৰ্চ 
কলেজ ) তিনি শিক্ষাপ্ৰাপ্ত হয়েছিলেন এবং ব্যবসাক্ষেত্ৰে 
কলিক।৷তা ছিল তার প্রধান কর্মক্ষেত্র এবং কামারহাটিতে 
তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম বাঙালীর জুট মিল এবং 
চন্দননগব ছিল তার জন্মভূমি ও কর্মভূমি এবং “যৌবনের 
উপবন ও বার্ধক্যের বাবাণসী’ এই তিনটি স্থানেই সভ্ব- 
গুরুর উপযুক্ত স্মৃতি যাতে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা যায় 
তাঁর সুব্যবস্থা করার জন্য তিন স্থানের পৌর প্রতিষ্ঠান 
বিশেষ করে স্বাধীন সরকারের পৌর মন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে 
আকর্ষণ করছি। সভ্ঘগুরু সম্বন্ধে ভবিয়াভে আরো কিছু 
বলার আশা নিয়ে কলেবর আর বৃদ্ধি না করে এখানেই 
শেষ করবো আর একটি কথা নিবেদন করে । 

শাস্ত্ৰে আছেঃ মানুষ যদি দোষ পরিহার করে, 
তাহলে এক জন্মে না হোক জন্মজম্মান্তরের সাধনায় সে 
দেব লাভ করে। অসংখ্য দোষের মধ্যে আঠারোটি 
মহাদোষ তাই ভগবংশরীরে থাকে না। “অষ্টাদশ 
মহাদোষো রহিতা ভগবং তনু ৷” শ্রীচৈতন্যদেব মহাদোষ 
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চঙ্গে যাবার পর সাধুদের মধ্যে যে হু।ব্বিশটি বিশেষ 
লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই মহাগুণগুলি যে[গসংসিদ্ধ 
মহাপুরুষ সঙ্বগুরু শ্রীমতিলালের মধ্যে প্রকাশ 
পেয়েছিল । শ্রীচৈতন্যচরিতামভের সেই গুণগুলি কৃষ্ণদাঁস 
কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ৪ 

‘কৃপালু অকৃতদ্রোহ সত্যসার সম। 

নিদোষ বদান্য যুদ্ধ শুচি অকিঞ্চন ৷৷ 

সর্বোগকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ। 

অকাম নিরাঁহ স্থিব বিক্রিত ষড়গুণ ।৷ 


মিতভূক অপ্রমত্ত মানস অমানী। 
গভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী ॥” 


শ'স্বত ভারতবাপী প্রচারকল্লে সঙ্ঘগুরু আমাদের 
কর্তব্য নির্ণয়ের জন্য স্বয়ং আচরণ করে বক্গগগনতল ধৰ্ম ও/ 
লোকস্থিতির জন্য যেভাবে প্রোন্তাসিত করেছিলেন সেরূপ 
সততা দৃঢ়তায় অঙ্ঞানান্ধকার যাতে আমাদের দুরীভৃত 
হয়, ভার শততম জন্মদয়স্তীতে সেই আশীবাদ আমরা 
বিনদ্ৰচিত্তে সঙ্বগুরুর কাছে প্রার্থনা করছি। 


০০ = কত নি 


পুণ্যস্মৃতি 


জীনাবায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বেশ মনে আছে ১৯৪১ সালের আগন্ট মাসের পরের 
ঘটনা । তখন নিয়মিতভাবে সাধারণ পাঠাগারে গিয়ে 
নানারকম পত্র-পত্রিকা পড়তাঁম। তারমধ্যে প্রবর্তক’ 
পত্রিকাটি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আবৰ্ষণ করেছিলো । 
তখন তাতে প্রখ্যাত লেখকদের বচন! প্রকাশিত হ'ত। 
ঘতদূর মনে পডে, শ্রীযুক্ত গুবোধকুমার সান্ন্যান্গের 
‘ঝড়ের সঙ্কেত’ উপন্যাসটি তখন ধারাবাহিকভাবে সেখানে 
প্রকাশিত হচ্ছে। সেই রচন[টিই ছিলে। আমার আকর্ষণের 
কেন্দ্ৰবিন্দু সেই সঙ্গে সমস্ত পত্রিক:টাও পড়া হয়ে 
যেতো ৷ স্বভাবত:ই প্রবর্তক সঙ্ব গুরুজ্ৰী শ্রীমতিলালের 
রচনাও পড়তাম । “প্রবর্তক সভ্ঘ” সম্বন্ধেও তখন অনেক 
সংবাদ জান্তে পেরেছি। লক্ষ্য করলাম সঙ্ব-গুরুজীরু 
বাণী এবং তার রচনা বিশেষভাবে আমাকে আকর্ষণ 
করছে । নিয়মিতভাবে ভার রচনা পাঠ আরম্ভ 
করলাম । একদিন প্রবর্তক”-এর নিয়মাবলীর মধ্যে 
আমার দৃষ্টি পলো । তখন সবে লেখা আরম্ভ করেছি। 
দেখলাম, একটি জায়গায় লেখা আছে “তরুণ লেখক- 
লেখিকাদের যথাসম্ভব উৎসাহিত করা হয়*। কথাটি 
পড়ে মনের মধ্যে বেশ খানিকটা জোর পেলাম ৷ চার- 
দিক থেকে তখন আমার রচনা ফেরৎ আসার যুগ 


চলেছে। তবু হতোদ্যম হইনি। ঠিক করলাম, এই 
পত্রিকায় গিয়ে আমার লেখা দিয়ে আসবো, দেখা যাক, 
ষদি কোন সুফল ফলে । 

খুজে খুঁজে একদিন বউবাজার স্বীটের ৬১ নং 
‘প্রবর্তক ভবন'-এর দরোজার সামনে এসে দীড়ালাম । 
সামনেই সিড়ি সোজা উপরের দিকে উঠে গেছে । 
বুটা অল্প অক্স কাপছিলো। হাতে গল্প এবং কবিতা 
দুটিই অছে-_ভখন কি জানতাম, জীবনের প্রায় ৪০ 
বছরই কর্মদৃত্রে আমার এইথ'নেই কেটে যাবে! 

আন্তে আস্তে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌জাম ৷ সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরীর নাম আগে থেকেই জেনে 
রেখেছি_-এখন তার সঙ্গে গিয়ে সোজাসুজি দেখ! ক'রে 
তারই হাতে লেখা দিয়ে আ।সবো--এই একান্ত ইচ্ছা । 

তখন "প্রবর্তক" পত্রিকার অফিস দোতালায় ছিলো ৷ 
সামনে ঢুকেই সে-অফিস পেলাম--কিন্তু দুঃখের বিষয় 
সম্পাদক মশাই-এর সঙ্গে দেখা হোল না। ব্যর্থমনোরথ 
হ'য়ে ফিরে এলাম সেদিন। দিনকয়েক পরে দুপুরের 
দিকে আবার গেলাম, সেদিন দেখা হোল এবং বলা- 
বাহুল্য সেই প্রথম দিনেই তীর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ 
হয়ে গেলাম । 


ুণ্যস্থতি 
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তারপরে সেই একদিন নয়, দিনের পর দিন যেতে 
লাগলাম সেখানে । দুদিনের মধ্যেই তিনি আমার 
“রাধারমণদা হ'য়ে উঠলেন । কয়েক মাসের মধ্যেই 
,আমার সে-যুগের বিশিষ্ট গল্প ‘বয়ঃসন্ধি’ প্রকাশিত 
হোল, ভারপরে অসংখ্য গল্প এবং কবিতা । অবশেষে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে লাগলো আমার 
জীবনের প্রথম উপন্যাস ‘মেঘ ও স্বপ্ন’ । প্রখ্যাত লেখক 
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের “আদায়ের ইতিহাস’ তখন 
ধারাবাহিকভাবে প্প্রবর্তক'-এ প্রকাশিত হ'তে আরম্ত 
ক'রেছে-অবশ্য মানিকবাবুর এই রচনাটি পাওয়ার 
ব্যাপারে রাধারমণদাকে আমি কিছুট। সাহায্যও 
ক'রেছিলাম--কিম্ত সেসব অন্য সময় ! 
শ্রীশ্রীভ্ব.গুরুক্জীর রচনা ষতে:ই পড়তাম ততোই 
মুগ্ধ হ'য়ে যেতাম । ভারতীয় সংস্কৃতির উপরে এমন 
প্রাঞ্জল ভাষায় রচনা কবিগুরু রবীজ্্নাথের পরে আর 
আমার চোখে পড়ে নি !--সুত্তরাং দিনের পর দিন তা 
অভিভূত চিতে পড়তাম ৷ যতোই পড়তাম ততোই 
তাকে দেখবার জন্য মন ব্যাকুজ হয়ে উঠ্তো। 
ষ্ট অবশেষে একদিন সে সুযোগ এলো ৷ প্রবর্তক ভবন’-এর 
পাশেই ‘ভারত সভা, হলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন 
হবে--শুনলাঁম সভ্ঘ-গুরুজীও সেখানে আসবেন এবং 
বন্তৃত! দেবেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ের কিছু পূর্বে 
সভায় এসে উপস্থিত হ’লাম। দেখতে দেখতে সমস্ত হলটি 
ভরে’ উঠলো ৷ সভা আরস্ত হবার প্রায় আধঘন্টা আগে 
সঙ্ব-গুরুজী এসে উপস্থিত হ'লেন। দুর থেকে তার 
সেই খষিপ্রতীম দেহকান্তি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। 
আরও অভিভূত হোলাম যখন তিনি তার সেই অপূর্ব 
কন্ধুকষ্ঠে বক্তৃতা করতে আরম্ভ করলেন। ভারতীয় 
সংস্কৃতির উপরে তিনি অনর্গল ব'লে যেতে লাগলেন। 
কথা শুনতে শুনতে দেহমন যেন অভূতপূর্ব একটি আনন্দ 
চেতনায় ভরে উঠতে লাগলো । আজো মনে আছে, 
অনেক কথার মধ্যে তিনি জাতির দেবজ্রন্মের কথা 
বলেছিলেন। পরবর্তীকালে তার রচনা থেকে তার 
'দেবজন্য' সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেবেছিলীম। 
সেদিন আর তাকে প্রণাম করবাব সুষে'গ পেলাম না ৷ 


ইচ্ছ৷ হোল একদিন তার কাছে গিয়ে তার চরণ স্পর্শ 
করবো । রাধারমণদাজে সেকথা বলতেই তিনি সে 
ব্যবস্থা করে দিলেন । আমাকে সাদর আহ্বান জানালেন 
চন্দননগর আশ্রমে । মনে আছে ১৯৪২ সালের প্রথমের 
দিকে একদিন চন্দননগর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। 
প্রবীণ প্রখ্যাত কবিবন্ধু শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত তখন 
চম্দননগরে থাকতেন । তার একান্ত আগ্রহে তারই 
গৃহে সেবারে অতিথি হলাম--ভীর সেদিনের সেই 
আতিথেয়তা আমার চিএকাল মনে থাকবে ৷ 

একরাত্রি সেখানে ছিলাম। বন্ধুবরের সঙ্গে ঘুরে 
ঘুরে সমস্ত আশ্রমটি দেখে নিলাম । আমি এসেছি বলে 
রাধারমণদ! খুব খুসী | সভ্ঘের নেতৃস্থানীয় যর] তাদের 
সকলেব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। পরের দিনই 
ভারই চেষ্টায় শ্রীমন্দিরে গিয়ে সঙ্ঘ-গুকজীকে প্রণাম 
করে এলাম। 

তখন প্রবর্তক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আমার 
“মেঘ ও স্বপ্ন’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছে। ব্লাধারমণদা 
আমার সেই পরিচয় দিতেই খুব খুসী হলেন সম্ভৱ- 
গুরুজী, প্রণাম করতেই বললেন “বোসো বোসে৷, 
তোমার লেখা আমি প্রত্তিমাসেই পড়ছি । বেশ ভালো 
লেখা হচ্ছে ।” তারপরে আমাকে কয়েকটি গুশ্ব করলেন, 
বললেন, “ষখনই সময় পাবে, তখনই আমার এই আশ্রমে 
চলে আসবে । তোমরাই তে! হবে নবযুগের বাহক |” 
কথাটি আজো আমার মনে লেগে আছে। তার 
সেদিনের সেই অমৃতময় বাণী আমি জীবনে কখনে! 
ভুলবো নাঁ। মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়ে 
যেন একটা বিদ্যুৎ বয়ে খ্রেলে। । বেশ মনে আছে প্রায় 
আঁধঘণ্টা ছিলাম তার কাছে--সেদিনের সেই স্মৃতি 
আমার জীবনে অবিস্মব্রণীয় হ'য়ে আছে। 

তারপরে বহুবাব তার সঙ্গে দেখ! হয়েছে । প্রণাম 
ক'রে তার কাছে গিয়ে বসেছি কতোদিন! কতো কথা 
ক্রষশঃ তীর কলকাতার বিরাট কর্মকেন্দ্রের 
সঙ্গে জড়িত হ'য়ে পডলীম--জীবনের প্রায় ৪০ট1 বছরই 
সেখানে কাটিয়ে দিলাম। আজ সেই ফেলে আসা 
দিনগুলির কথা যতো মনে হয়ঃ ততোই অপূর্ব একটি 


হ,য়েছে। 


২৫২ 


২ ১০৯ 


আনন্দে সমস্ত মন ভরে ওঠে--ডার পুণ্যস্থৃতি বিজড়িত 





এই সংস্থার কথা পরবর্তী কোন এক সময়ে বিস্তৃতভাবে 
লেখার ইচ্ছা রইলো। আজ্জ শুধু তার জীবন-সাধনা 
সম্বন্ধে দু'একটি কথা ব’লে আমার অন্তরের অন্ধ৷ নিবেদন 
করবো । 

তার যে বাণী আমাকে সব থেকে বেশী আকর্ষণ 
করতো তা হোল তার “দেব জন্ম’ সম্বন্ধীয় মতবাদ । 
তিনি বলতেন,“এই যে দেবজন্ম তা হওয়া গিরিগুহায় নয়, 
নির্জন কান্তারে নয়, নিভৃত মঠে নয়-_তা হওয়া দরকার 
একেবারে জাতির সমাজের বুকের উপবে--ষেখানে 
হাজার দু:খ গুম্রে আছে, যেখানে চোখের জল 
শুকৌয় ন।, যেখানে মুখের হাসি ফোটেনি, সেই নিক্ড়ি 
ব্যথাভরা জাতির মর্ম যেখানে স্পন্দিত হচ্ছে, পূৰ্ণ 
মানুষের আবির্ভাব করাতে হবে সেখানে। দুঃখ 
যেখানে, সকল প্রকারের অসামর্থ্য যেখানে, সম্পদ ও 
সামর্থ্যের আয়োজন সেইখানেই করতে হবে । রাজ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে যেমন ইংরেজের ব্যবস্থাপক সভাই ভারত- 


প্রবর্তক $ বিশেষ সংখ্যা 


[ পৌষ ১৩৮৮ 


nme 





বাসীকে স্বাধীনতা লাভ করিয়ে দিতে পারবে না, 


তেমনি আমাদের যে দুঃখ সমাজের বাইরে কোনরকম 
মঠ গড়ে তা দূর কর] যাবে না।...আমাদের উদ্দেশ্য দু'এক- 
জনের মোক্ষ নয়, আমাদের লক্ষ্য সমস্ত সমাজের মুক্তি, 
দুঃখ থেকে, দারিদ্র থেকে, অদামর্থ্য থেকে, অধমর্ত 
থেকে । যেখানে সমস্ত মন্ষকে তার মুক্তির দ্বার 
দেখিয়ে দিতে হবে, সেখানে সৃষ্টির নিগূঢ় সভ্যটার 
বিরুদ্ধে এ-জগতের আসল fundamental truth-এর 
বিরুদ্ধে প্রতিপদে সংগ্রাম ক'রে চলা যায় না। তাই 
আমরা ভোগকেও ভয় করিনি, তাগকেও বরণ 
করেছি । তাই আমাদের কথা ‘ভোগঃ যোগাতে? | 
দেবরাজ্য গড়ে তুলবার ভার আমাদের উপরেই স্তন্ত 
হয়েছে ।” 

আজ পরম শ্রছেয় শ্রীশ্রীসঙ্ব-গুরুজীর শতবর্ষ জন্ম- 
জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তার সেই চিরবিপ্নবী মহাজীবনের স্মৃতি 
অনুধ্যান করবার সুযোগ ঘটলো ব'লে আমি নিজেকে 
ধন্য এবং কৃতকৃত্তার্থ মনে করছি। 


শশী 


“সংঘ-প্রতিষ্ঠাতার জাতিগঠন প্রেরণ! আমাকে বিস্মিত করিয়াছে । আমি বাংলার অনেক 
আশ্রম দেখিয়াছি, অনেক কার্ধ-প্রতিষ্ঠানের সংঘ দেখিয়াছি, কিন্তু শতাধিক তরুণকে এক 
পরিবারভুক্ত হইয়া এমন একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী হইতে দেখি নাই। আমি যুবকদের এই 
সংঘসাঁধকদের মত স্বাবলম্বী হইয়া আজীবন দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে_ কর্ম ও 
উপসনা ( work and worship ) এক সঙ্গে করিতে আহ্বান জানাই ৷ 


--আচাৰ্ব প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


মহামতি মতিলাল 
শ্বীরাইমোহন সামন্ত 


ভারতবর্ষ বিস্তৃত ভুখণ্ড। স্বাধীনতার পূর্বেও এদেশ 
নানা প্রদেশে বিভক্ত ছিল, স্থাধীনতার পরেও তা নানা 
রাজ্যে বিভক্ত রয়েছে । এর বৃহত্বেরে ও বৈচিত্র্যের আভাস 
পাই ব্রবীন্দ্রনাথের “ভারততীর্থ? কবিতার এই কয় 
ছত্রে 2 

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, 

দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্ৰে হ'ল হারা। 

হেথায় আর্য, হেথা অনাৰ্য হেথায় দ্ৰাবিড়, চীন, 

শক-হুণ দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ৷ 

বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলের সমষ্টি এই দেশ সত্যই 
মহাদেশ, এ দেশের বহু পৃথক ধৰ্মাবলম্বী নানান্‌ জাতির 
মিলিত জন-সংঘ সত্যই মহামানব । যদিও এই আপাত 
বিভেদের মধ্যে একটা অন্তনিহিত মিলনের সুত্র নিশ্চয় 
আছে, তবু এইরূপ বিরাট দেশে একটা আঞ্চলিক 
স্বাদেশিকতা অনিবাৰ্য ৷ ভাই আমাদের দেশের প্রত্যেক 
অঞ্চলবাসী বা রাজ্যবাসী নাগরিকের কাছেই স্বদেশ হল 
দুট।, এক--আপন আপন অঞ্চল বা রাজ্য, যাকে বলা 
যেতে পারে প্রাথমিক স্বদেশ, এবং দুই, সমগ্র ভারত, 
যার আখ্যা হতে পারে চুড়ান্ত স্বদেশ । আমাদের বাংলা- 
ভাষাতেও এই দ্বিমাতৃক ভাবনার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। 
আমাদের মাইকেল যখন লিখলেন, “রেখো মা দাসেরে 
মনে এ মিনতি করি পদে*-তখন তিনি স্পষ্টতই 
বাংলাদেশকেই “মা” বলে ভেবেছেন, বর্কি মচন্দ্রের 
“বন্দে মাতরম্” এর গম)” যে তার বাংল] মণ, তা “সপ্ত- 
কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ কর।লে”__এই চরণ থেকেই 
সুপ্রকাশ, কারণ বঙ্কিমের কালেও সারাভারতের কণ্ঠ- 
সংখ্যা সপ্তকোটির ঢের বেশি ছিল। সত্য বলতে কি, 
বিংশ শতাব্দীর পূৰ্ব পর্যন্ত গোট! ভারত আমার দেশ- 
মাতা এ বোধ যথেষ্ট দৃঢ় হয় নাই । এই ভাবন| উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর ক্ষীণধারায় 
শুরু হতে থাকলেও বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন থেকেই স্পষ্ট 
বূপ নিতে থাকে । ভবুও রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ 
করে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, কাঁছি নজরুল প্ৰভৃতি 
বহু কবিই বাংলা এবং ভারত এই ছুই মাতার পায়েই 


পূজার অর্থ সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে অৰ্পণ করেছেন ৷ রবীন্দ্র 
নাথের “অগ্নি ভূবন-মন-মোহিনী” যেমন ভারত মাতার 
স্তবগান, “আমার সোনার বাংল! আমি তোমায় 
ভালবাসি” তেমনি স্পষ্টতই বাংলামায়ের স্তুতি 
ঘোষণা । দ্বিজেন্দ্রলালের “যেদিন সুনীল জলধি হইতে 
উঠিলে জননী ভারতবর্ষ” যেমন অপূর্ব ভারতস্তোত্র, 
“বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার 
দেশ” তেমনি অনবদ্য বঙ্ক বন্দনা ৷ সভ্যেন্্রনাথের 
“কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল” 
যেমন বাংলাদেশকে নিয়ে গৌরব বোধ, গান্ধীজী সম্বন্ধে 
তার অপরূপ কবিতাখানা তেমনি সমগ্রদেশের 
অবিসংবাদিত নেতার উদ্দেশে অকুষ্টিত অর্থ নিবেদন ৷ 
কাজী সাহেবের “আমার শ্যামলা বাংলা মায়ের দূপ 
দেখে যা, আয়রে আয়” এবং সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডারী 
হুসিয়ার কবিতা থানা পড়লেই বুঝা যাবে কবির 
ভাবনায় ম। ছুইরূপে দেখা দিয়েছেন। 

বাঙ্গালী মানসের এই দ্বিমাতৃক আবেগ উচ্ছ্বাস সম্বন্ধে 
গোড়াতেই একটু বিস্তৃত আলোচনা! করার প্রয়োজন 
রয়েছে। আমাদের আলোচ্য মহাপুরুষ, সঙ্ঘগুরু 
মভিলালের কার্ষক্ষেত্র ছিল মূলতঃ বাংলাদেশ, তার 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী জাতিকে সত্য, ন্যায়, ধর্ম, 
সংসাহস এবং অনাসক্ত কর্মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তোলা, 
এবং অনিবার্য কারণেই তার আবেদন ছিল মৃখ্যতঃ 
বাঙ্গালী তরুণদের কাছে এবং সেই আবেদনের ভাষা 
ছিল প্ৰধানতঃ বাংলা! ভাবতে কতকটা কৌতুক 
বোধ হয় যে মতিলাল ছিলেন আসলে উত্তর প্রদেশের 
মৈনপুর জেলা থেকে আগত চৌহান বংশীয় রাজপুত 
এবং তার বাংলা দেশে বাস তাকে নিয়ে মাত্র তিন 
পুরুষের অর্থাৎ তার পিতামহ প্রথম আসেন 
কর্মসূত্রে চন্দননগরে। কাজেই তিনি একরকম বহিরাগতই 
অথচ বাংলার প্রতি মতিলালের সুগভীর দরদ বহুপুরুষের 
বাসিন্দা বাঙ্জীলীকেও যেন হার মানিয়ে দেয়। ছোট 
বেলায় তার বই পড়েছিলাম ণশতবর্ষের বাংলা” । 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণের অমন সুখপাঠ্য 


২৫৪ 


“প্ৰবৰ্তক £ বিশেষ সংখ্যা 
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সুসুক্ম বিশ্লেষণ বিপিন পাল মহাশয়ের মত মনীষীর 
দক্ষতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তার পরবর্তী কালের 
গ্রন্থাদি, বিশেষ করে বন্ত্বৰ্ষ-ব্যাপী, ‘প্রবর্তকে’ প্রকাশিত 
তার সুচিত্তিত, ভাব-সমৃদ্ধ, তেঅদীপ্ত, পরিমিত-ভাষা 
প্রবন্ধগুলি বাংলা তরুণ সমাজকে প্রবুগ্ধকরার ক্রম- 
বৰ্দ্ধমান অভিপ্রায়কে অসংশয়ে প্রমাণিত করে। প্রবর্তক 
পত্ৰিকা প্রথম প্ৰকাশিত হয় ১৯১৫ সালে, শ্রীঅরবিন্দের 
আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে। প্রথম সংখ্যাতেই মতিলাল তার 
পত্ৰিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ঘোষিত করেছিলেন এই 
ভাষান্ন, “বাঞ্জালীকে দেব-হূর্লভ, পরিপূর্ণ-চরিত্র লাভ 
করিতে হইবে। বাক্ষালীর যাহা আছে, তাহার উপর 
দাগবাজী ( ছোটধাট মেরামঙ--লেখক ) করিয়া কিন্ব! 
একটু মাজিয়া ঘষিয়া উহা দঁ।ড় করাইলে চলিবে না। 
একেবারে পুরাতন বনিয়াদ তুলিয়া ফেলতে হইবে 
সম্পূর্ণ নুতন বনীয়াদ হইতে তাহার এই সুমহান চরিত্র 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহা হইলেই বাংলার বিচ্ছিন্ন 
মহাশক্তি কেন্দ্রগত হইয়া সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন 
করিবে ।” 

মতিলালের এই আত্যন্তিক বাঙ্জালীপ্রীতি আমাদের 
স্বভাবতই সখারাম দেউস্কর এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 
কথা মনে পড়িয়ে দেয় । তার এই বাঙ্গালভাঁবনাকে যে 
কোনক্রমেই 09002191500 বা ক্ষুদ্র অংঞ্চলিকতা 
বল! উচিত হবে না, তার কারণ, উদ্ধত অংশের শেষটুকু 
থেকেই প্রকাশ পাবে । ব্যধ্টি শক্তির বৃদ্ধিতে যে সমষ্টি 
শক্তির বৃদ্ধি হয়, এত অতি পরিচিত সত্য। ইংরেঞ্জি 
ভাষার একটি সৰ্বজনবিদিত প্রবচন If everybody 
will look to his reformation, How scon you 
would form a nation, এই সতোরুই পরিপোষক ৷ এই 
যৃক্তিতেই ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ বা রাজ্য যদি সুগঠিত 
ও সুসমৃদ্ধ হয়, তবে গোটা ভারত এমনিতেই উন্নত ও 
বলশালী হয়ে উঠবে | তা ছাড়া ভুললে চলবে না যে বিংশ 
শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ভারতের উন্নততম প্রদেশগুলির 
মধ্যে বাংলা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। গোখেলের What Bengal 
thinks today, India will think tomorrow, ভূয়! 
প্রশংসায় পরিণত হয় নাই, বহু বিষয়ে তখনও সারা 


ভারতকে বাংলাই নেতৃত্ব দিত । তাই বাংলাকে জাগিয়ে 
তোলা অর্থে সারা ভারতকে জাগিয়ে তোলা ৷ মতিল।লের 
প্রাপের আকাত্মা ছিল বাংলার তরুণ সমাজকে এমন এক 
সংগঠন অনুপ্রেরণায় প্ৰবুদ্ধ করা, যার দ্বারা! শুধু বাংলা 
লাভবান হবে না,--সুদৃঢ় চরিত্রবলে বলীয়ান দৃঢ় সংগঠিত 
বাঙ্গালী-তারুণ্যের আলোয় সারা ভারত আলোকিত 
হবে। 

মতিলাল যখন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৮২) তখনও কেশব 
সেন জীবিত- শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান ৷ বিজয়কৃষ্ণের প্রয়াণ 
কালে (১৮৯১) মতিলালের বয়স ১৭, বিবেকানন্দের 
জীবনাবসানে (১৯০২) মতিলাল বিশ বংসরের উৎসাহী 
যুবক ৷ ‘বিজয়কৃষ্ণ-শয় আচাৰ্য সতীশ মুখোপাধ্যায়ের 
বিখ্যাত Dan কাগজের আবির্ভাব শতাব্দী শেষ হবার 
দু এক বৎসর পূর্বেই, তার প্রবন্তিত “ডন সোসাইটি” যার 
প্রত্যক্ষ ফলশ্ৰুতি জতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীর হহা- 
বিদ্যালয় জন্মলাভ করে নুভন শতাব্দী আরস্তের দুতিন 
বৎসরের মধ্যেই । তার পরই এল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-- 
সুরেন্দ্রনাথ বিপিন পালের মন মাতানো বক্তৃতা । সার! 
বাংলা দেশ তখন জাতীয়তাবাদের প্রবল তবঙ্গে 
মাতোয়ারা । এইরূপ ডগমগ অবস্থায় প্রাণবস্ত যুবক 
মতিলালের সম্পূর্ণ বাঙ্গালী বনে যাওয়া বড় একটা 
আশ্চৰ্য ব্যাপার নয়। চন্দননগরের বাঙ্গালী বন্ধুদের সঙ্গে 
তীর খেল" ধুলা, তাদের সঙ্গে স্থানীয় ভোল! মাঙ্টারের 
পাঠশালায় তার পাঠারস্ত, তার পর কলিকাতার ফ্রি 
চার্চ ইনণ্ডিটযাশনে বাঙ্গালী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা, 
শিক্ষালাভ। কাছেই বাঙ্গালী বেশভূষা, বাঙ্গালী চিত্তা- 
ভাবনা, বিশেষ করে অমানুষী যত্ন নিয়ে বাংলা সাহিত্য 
পাঠ তাকে বাংলাব অতি আপনজন করে তুলল। 
নানান কারণে, বিশেষ করে স্বাস্থ্াভজের দরুণ প্রবেশিকা 
পরীক্ষা আর তার দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তার প্রবল 
জ্ঞানলিপ্স] তাকে বিশ্রাম দেয় নাই। কিশোর কালেই 
গোটা চৈতন্য লাইব্রেরীর সমুদয় বই তিনি পড়ে ফেলে- 
ছিলেন। তারপর সারাজীবন তার পড়া চলেছে 
প্রবর্তকে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধের মধ্যে ষে কোন 
একটি পড়লেই তার জ্ঞানের গ্রভীরতা ও প্রসারতা বুঝা 
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যাবে। এই প্ৰসঙ্গে একটা আবেদন করতে ইচ্ছা করে 
জন্মশতবাধিকী কমিটিকে । তার প্রবন্ধের একটা বাছাই 
সংস্করণ প্রকাশ করলে দেশের অনেক কল্যাণ সাধন হয়। 

ভবিষ্যতে যাঁকে দেশের বরেণ্য ধর্সগুরুর দায়িত্বপূৰ্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, ধর্ম ব্যাপারেও তার প্রস্ততি 
পর্ব যে সুদীর্ঘ ও সুগভীর হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? 
ছোট বেলা থেকেই ধর্মের দিকে মৃতিলালের বড় ঝোঁক 
এবং তার ধৰ্মজীবন যেন বিধি নির্দিষ্ট। কথিত আছে 
জন্মের কিছুদিন পরেই পিতার রোগে উৎকণ্ঠিত মাতার 
অনবধ।নে নবজাত শিশু নিকটস্থ ভম্মস্তপে পড়ে ভম্মলিপ্ত 
হয়েছিলেন। তারপর কলিকাতায় অবস্থান কালে 
টাইফয়েড রোগে খন একবার জীবন সংশয় হয়, তখন 
স্বপ্নে এক শিব প্রতিম সাধুর পুণ্যবারিসিঞ্চনে তিনি নৃতন 
জীবন লাভ করেন। এক একান্তিক ধৰ্মব্যাকুলতা তার 
সমগ্র জীবনের প্রধান নিয়ামক ছিল। এরই দুর্বার আকর্ষণে 
তিনি ধর্মের খেহাজে নানা সম্প্রদায়ে মেলামেশা করে, 
অবশেষে তন্ত্রগুরু কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট বৈষ্ণবী- 
শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন ৷ তারপর যে ছুই সমর 
সাধুর প্রভাব তার উপর পড়ে তারা হলেন দশনামী 
সম্প্রদায়ের রামানন্দ গিরি এবং অনামী এক অবধৃত। 
শেষোক্ত সিদ্ধ মহাত্মার নির্দেশেই, মতিলাল সক্ত্রীক 
ব্ৰহ্মচৰ্য ত্ৰতগ্ৰহণ করেন ১৯০৬ সালে, তখন ভার বস 
মাত্র চব্বিশ এবং স্ত্রী রাধারাণীর বয়স আঠারো । আদর্শ 
ভার্ষা রাধারাণী দেবীর সানন্দ সাহায্য ব্যতিরেকে তার 
এই দুক্মহ ব্রত পালন সম্ভব হত না। এই ব্ৰতে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের মহান আদর্শ যে মতিলালকে অনুপ্রাণিত করেছিল 
তা আন্দাজ কর! অযৌক্তিক নয়। মতিলালের আকাঙ্খা 
ত নিজস্ব কল্যাণ মাত্র নয়, বহুজনের কল্যাণ, দেশ জননীর 
কল্যাণই যে তাব বিধি নির্দিষ্ট আগমনহেতু সে বোধ 
তার ছিল। তাই আপন জীবন নিয়ন্ত্রণে আদর্শ গ্রহণ 
করেছেন অনুরূপ জনকল্যাণত্রতী বাঙ্গালী মহাপুরুষদের 
যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্ীবিবেকানন্দ, আজন্ম ব্রহ্মচারী সতীশ 
চন্দ্ৰ, এবং সর্বশেষ শ্রীঅরবিন্দ । ১৯০৬ সাল বা তার কিছু 
পূর্ব থেকেই বাঙ্গালী তরুণদের উপর যে মহাপুরুষের 
প্রভাব সর্বাধিক ছিল তিনি হ'লেন শ্রীনরবিন্দ। ধৰ্ম ও 


মহামতি মতিলাল 
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জাতিয়তার প্থম দ্বপ্ন দেখেন খষি বঙ্কিমচন্দ্র তার 
যুগান্তকারী গ্ৰন্থ “আনন্দমঠে” এবং বাঙ্গালী তারুণ্যের 
পরবর্তীকালীন আদৰ্শই ছিল আনন্দমঠের সত্যানন্দ। 
স্বয়ং বিবেকানন্দ তারই অপ্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি, আর খষি 
অরবিন্দ তার সুপ্রত্যক্ষ্য প্রতিকৃতি । শ্রীঅরবিনাই বঞ্চিম- 
চন্দ্ৰকে খাষির ম্যায় অব্যর্থদর্টি ব্গতে ভরসা করেন। 
মভিলালের জীবনের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সৌসাদৃশ্য ছিল 
অনেকখানি, তাই কর্মজীবনে মতিলালের উপর 
শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব পড়েছিল প্ৰচুব। শ্রীঅরবিদ্দ 
কলিকাতায় আসেন ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে এবং এ 
বংসরেরই আগষ্ট মাস থেকে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের 
পদ গ্রহণ করেন মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে, বরোদার 
অনেক টাকা বেশি মাইনের লোভনীয় চাকুয়ী ত্যাগ 
করে। কর্তৃপক্ষকে অনর্থক পুলিসী নজর থেকে পরিত্রাণ 
দেবার জন্য তিনি শীঘ্রই জাতীয় কলেজ থেকে বিদায় 
নিয়ে বিপিন পাল প্রবতিত “বন্দেমাতরম্*-এ সব-এডিটর 
হিসাবে যোগ দিলেন। তার অ-স্বাক্ষরিত প্রবন্ধগুলি 
সারা ভারতের তরুণদের তংক্ষণাৎ জাগিয়ে দিল, এবং 
ইংরেজ প্রভুদেব ষথেষ্ট মাথাব্যথার কার্প হল। তখন 
থেকেই মতিলাল অরবিন্দকে গুকরূপে বরণ করতে এতটুকু 
দ্বিধা করেন নাই ৷ শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণায় মতিলালের 
দেশসেবার কাহিনীই এখন বলা যাঁকৃ। মতিলালের 
প্রথমিক কর্মক্ষেত্র স্বভাবতই চন্দননগর । 

কলিকাতার অভি নিকটে গঙ্গাতীরে প্রাক্তন ফরাশী 
উপনিবেশ এই চদ্দননগর সহরের যে একটা বিশেষ সুবিধা 
ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাহায্য করায়, তা 
স্বীকার করতেই হয়। পুরাণে! যুগের বৈজ্ঞানিক 
আৰ্কেমিডিস যখন লীভারের (ভার উত্তোলক দণ্ড) 
সাহাযে শক্তিবৃদ্ধির কৌশলটা যথাযথ আয়ত্ব করেছিলেন, 
তখন তিনি নাকি উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন, “আমি যদি 
পৃথবীর বাইরে দীড়াবার একটু জায়গা পাই আর বেশ 
একটা বড় রকমের লীভার পাই, তাহ'লে আমি গোটা 
পৃথিবাঁটাই স্থানচ্যুত করে দিতে পারি ।” অবশ্য চন্দন- 
নগর সত্যই কিছু পৃথিবীর বাইরের কোন জায়গা নয়, 
তবু পৃথক জাতির এলাকাত্বক্ত হওয়ায় ইংরেজের হুকুম 
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প্রবর্তক ঃ বিশেষ সংখ্যা 
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সবসময় ওখানে সমান তেজে এবং সমান তংপরতা য় 
বলবৎ হতে পারত না । ভারতের স্বাধীনতার কাজে 
চম্দননগরের এই বিশেষ সৃবিধাটা কাজে লাগাতে যশরা 
সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে মতিল[লের 
নাম সৰ্বাগ্ৰে উল্লেখযোগ্য । দেশমাতার স্বাধীনতার 
জন্য ১৯০৮ সালে শহিদ ক্ষুদরামের ও প্ৰফুল্ল চাকীর 
আত্মোতসর্গের পর বারীণ ঘোষ প্রমুখের প্রবর্তিত বিপ্লব 
প্রচেষ্টা একটা ক্ষণিক বিফলতীয় মুহ্যমান হওয়ার পর 
মূরারীপুকৃর বোমার মামলায় শ্রীঅববিন্দের সঙ্গে আর 
যে কয়েক যুবক পুলিসের হাতে ধর! পড়ল, তাঁদের মধ্যে 
ছিল চন্দননগরের ছেলে কানাইলাঁল। যে অবস্থায় দেও 
তার সহকর্মী সত্যেন ঘোষ রাঁজসাক্ষী নরেন গে(সাইকে 
আলিপুর জেলে মধ্যে হত্যা করে, সে ইতিহাসের কথা ৷ 
ভার দীর্ঘ বিবরণ এখানে সম্ভব নয়--ভবে এখানে এইটুকু 
বলতেই হবে যে এই এঁতিহাসিক ঘটনার নেপথ্যে ধার 
নির্ভীক কুশলী হাত কাজ করে গেছে ভিনি হলেন 
আমাদের আলোচ্য মতিলাল । মতিলাল ছিলেন 
কানাইলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তিনিই পুলিশের সজাগ 
দুধ্টি এড়িষে কানাইলালকে আগ্নেয়ান্ত সরবরাহের 
ব্যবস্থা করেন । কানাইলালের ফশাসীর পর মতিলালই 
বিখ্যাত শহ'দের মৃত্তদেই নিয়ে কলিকাত। শহরে মিছিল 
করে’, বক্তৃতা দিয়ে বিপ্রবী-বাণী ছড়িয়ে দেন, আপন 
বিপদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে! তখন মতিলালের বয়স 
ছাঁব্বিশ। বোমার মামলায় চন্দননগরের চারু রায় 
মহাশয়ও জড়িত ছিলেন, কিন্তু ফরাসী চন্দননগরের 
নাগরিক বলে" হুদ্দার জটিল সমস্যায় তিনি মুক্তি পান। 
চন্দননগরের এই বিদেশী হুদ্দার সুযোগ নেওয়ার 
ব্যাপারে মতিলালের অবিস্মরণীয় অংশ রয়েছে। এই 
সুযোগকে কাজে লাগিয়েই চন্দননগরে নানান বিপ্লব 
প্রচেষ্টা পরিকল্পিত হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সেখানে 
বোমা তৈরীর ব্যবস্থাও হয় । এই সব কাজে অধ্যাপক 
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, চাঁরুচন্দ্র রায়, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নরেক্্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসস্তকুমার দাস, মনীন্্রনাথ নায়েক 
প্রভৃতি প্রখ্যাত বিপ্লবীদের সঙ্গে মতিলালও অতি ঘনিষ্ট 
ভাবে জডিত ছিলেন। তুললে চলবে না যে ১৯১২ 
সালের ২৩ ডিসেম্বর দিল্লীর প্রাক-দরবাঁর শোভাযাত্রায় 








হস্তীপৃষ্ঠে আসীন স্বয়ং বড়লাট লর্ড হ।ডিঞ্জের উপর অগং- 
বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিচালনায় মহিলা" 
বেশধারী বসন্ত দাস ছারা যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তা 
চন্দননগর মার্কা বে।মা। আমেরিকার বিখ্যাত কবি 
দার্শনিক এমারসন এ দেশের স্বাধীনত] যুদ্ধের স্মৃতিচারণ 
করতে গিয়ে তার এক বিখ্যাত কবিতায় লিখেছিলেন, 
‘এইখানে দেশের সাদামাটা কৃষকরা রণব্যুহে গঠিত হয়ে 
যে আগ্নেয়াস্ত্ৰ নিক্ষেপ করেছিল, তার শব্দ সংকীর্ণ কোন 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না, তার শব পৃথিবীর সৰ্বত্ৰ 
অনুবণিত হয়েছিল । তার ভাষায়, 

Here once the embattled farmers stood 

And fired a shot heard round the world. 

দিল্লীর এ বোম্যব ফলক্রুতিও তেমনি সুদূর প্রসারী, 
যুগপং দেশে এবং কালে। স্বয়ং রাসবিহারী যে 
মতিলালের দ্বারা সাক্ষাংভাবে বিপ্নব-প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত 
তার প্রমাণ অকাট্য । সুতরাং মতিলালের জীবনের প্রথম 
ত্রিশ বংসরের বিচারেও, ভারতের মুক্তি আন্দোলনে তার 
অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য । 

প্রসঙ্গের টানে একটু আনিয়ে গিয়েছি, এখন পিছনে 
ফিরতে হয়। ১৯০৮ পালে আলীপুর বোমা মামলায় ধৃত 
হয়ে বিচারাধীন অবস্থায় আলিপুব জেলে থাকার সময়েই 
শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের আমুল পরিবর্তন 
সাধিত হয়। ভিনি জেল থেকে বেরিয়ে ১৯০৯ সালে 
জুন মাসে যে ইংরেজি কাগজ “কর্মযোগিন্‌ বের করলেন, 
তার মুল সূত্র হল, গীতার অনাসক্ত কর্মযোগের কথা, 
আত্মসমর্পণ যোগের কথা ৷ কিন্তু হিংসাবাদ পরিত্যাগ 
করলে কি হবে, আীঅরবিন্দ যা লেখেন, যা বলেন, তা 
এতই তেজস্কর যে ইংরেজ সরকার সব সময়েই তাতে 
বিস্ফৌরকের ঝাবাল গন্ধ পায় এবং গোয়েন্দ। পুলিশ 
সকল সময়েই তাকে নিয়ে ব্যস্ত, এবং যে কোন প্রকারে 
তাকে নির্বাসিত করার ফন্দি আঁটতে তৎপর । যে 
রাজার চোখে পরবর্তী কালে মহাত্মা গান্ধীও seditious 
হিট তার সদা সন্দিহান দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস” 
ভাজ্বন হবেন কেমন করে? অরবিন্দ চান দেশের স্বাধীনতা 
এবং তার উপায় হিসাবে পথ বাঁংলাঁন Passive 
Resistance, তঁ!র হতে যার অর্থ হ’ল যতদিন আমরা 
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আমাদের ন্যায্য অধিকার না পাচ্ছি, ততদিন সরকারের 
সঙ্গে কোন সহযোগিতা নয়। অত্যাচারিত হ'লে আমরা 
তার মোকাবিলা করবে নিজ্ৰিয় প্রতিরোধ দিয়ে, 
«আমরা আমাদের তরুণদের বলি না ষে অত্যাচারের 
প্রতিশোধ নাও, আমরা বলি ভার মোকাবিলা কর, 
দুঃখ বরণ করে ।” তার ভাষায় We have not said 
to our young men, when you are repressed, 
We have said, “Suffer”., ১৯০৯ সালের 
Morley Minto Reform-C(কে তিনি Brammagem 
£00০45 বা দর্শনডালি মেকি খাবার বলে বিদ্রপ 
করলেন। ১১০৯ সালের জুলাই মাসে তিনি তার ০১৩ 
letter to my countrymen-এ মুক্তিযুদ্ধের যে বূপরেখা 
প্রকাশ করলেন, তার মূল সূত্র ছিল স্বনির্ভরতা, যেখানে 
আমাদের প্রকৃত নিয়ন্ত্ৰণ অধিকার নাই সেখানে আমাদের 
সহযোগিতা নাই (০ control—no cooperation ), 
ফপ্পদাঁয়ী ভিত্তিতে বিদেশী বর্জন এবং আন্দোলনকে সারা 
ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া । বিদেশী সরকারের পক্ষে 
এ কর্মপন্থা বিপ্লববদেরই নামান্তর, সুতরাং ওদের মতলব 
তাকে হয় আবার জেলে পোরার অছিলা খোঁজা, নয় 
তাকে নির্বাসিত করা। শ্রীমববিন্দ সরকারের মতলব 
আঁচ করেই উল্লিখিত প্রবন্ধ লিখলেন। এর কিছু পরেই 
১৯১০ সালেব ২৪শে জানুয়ারী প্রকাশ্য দিবালোকে 
বরেন্দ্র দত্তগুপ্তের রিভলভারের গুলিতে নিহত হল 
পুলিশের ডেপুটি সুপার সামসুল আলম। দেশভক্ত 
বীর্যবান নেতা শ্রীঅরবিন্দ এই নির্ভীক মহাপ্ৰাণ স্বদেশ 
সেবকের কার্ষের প্রাণ থাকতে নিন্দা করতে পারলেন 
না, পরস্ত তিনি তার এক প্রবন্ধে মন্তব্য করলেন, 


retaliate : 


Boldest of many acts of violence. অবলম্থিত পন্থা 
তাঁব মতানুযায়ী না হলেও তরুণের শোর্য অনস্বীকার্যই । 
ঢই ফেব্রুয়ারী এক প্রবন্ধে অরধিন্দ এই হত্যা সম্বন্ধে 
লিখলেন যে, দেশে রাজনৈতিক হত্যা বৃদ্ধি পাওয়ার 
কারণ সরকারের বেপরোয়া দমননীতি। এই পরিবেশে 
তার Nationalist Party ক্রমবর্ধমান সন্ত্ৰাসবাদ আয়ত্তে 
আনতে অক্ষম ৷ তাই তার পার্টি“ অন্ততঃ কিছু কালের 
জন্য তার কার্যকলাপ স্থগিত রাখবে এবং তিনিও 


প্রবর্তক ১ বিশেষ সংখ্য! 


sn SS পাস 
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০২ পা টি তাস পা পা পপি পা বাস ১ ১ 


সাময়িকভাবে অপমৃত হবেন ইতিমধ্যে তার কাছে 
খবর আসতে লাগল যে সরকার তাকে অপরাধের জালে 
জড়াতে কৃতসংকল্প ৷ এমতাবস্থায় তিনি অচিরে কলিকাতা 
ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত করলেন, কিন্তু কোথায় যান? 
আপন অন্তরে তিনি যেন বিধাতার স্পষ্ট নির্দেশ শুনলেন, ॥ 
Goto Chandannagar এবং তিনি কাজ বিলম্ব না 
করে তৎক্ষণা (২১. ২. ১৯১০) নোঁকা যোগে উপস্থিত 
হলেন চন্দননগরের ঘাটে কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোগীকে 
নিয়ে। একজন সহযোগী অরবিন্দের পূর্বপরিচিভ 
চন্দননগরের চারু রায়ের বাছে গেলেন শ্রীঅববিন্দের 
গোপন অবস্থানের ব্যবস্থা কবার অনুবোধ নিয়ে। 
চারু রয় মহাশয় নিজেই পুলিশ চিহ্নিত মানুষ, তিনি 
শ্রীঅরুবিন্দের নিরাঁপত্যার ঝুকি নিতে অক্ষমতা 
জানালেন। শ্রীশ্রবিন্দের শ্রত দৈব-নির্দেশ ব্যর্থ হবার 
উপক্ৰম---তীর নেক বিফল হয়ে কলিকাতা ফিরবে, এমন 
সময় আটাস বৎসরের তরুণ, বহু বিপ্লব কর্মের নেপথ্য 
শরিক, শ্রীঅরবিন্দের তখনও পৰ্যন্ত অজানিত কিন্তু 
অনুরাগী ভক্ত, অসীম সাহসী মতিলাল সাদরে আমন্ত্রণ 
করে নিয়ে এলেন তাকে আপন গৃহের অতি সীমিত 
উপযোগিতা প্রচ্ছন্নতায় । আরাধ্য আগগ্তকের যথাযোগ্য 
স্বাচ্ছন্দ্যের উচিৎ ব্যবস্থা করা হয়ত মতিললের পক্ষে 
সেদিন সম্ভব হ্য় নাই, কিন্তু বরেণ্য দেশনেতার নিরাপত্যা 
বিদ্বিত হয় নাই, এবং মুখ্যতঃ মতিলাল ও তার বন্ধুগণের 
চেষ্টাতেই চন্দননগরে প্রায় দেড় মাস নিহিদে থাকার পর 
১লা এপ্রিল তারিখে পণ্ডিচেরীর প্রশস্ততর আশ্রয়ে 
অরবিন্দের প্ৰস্থান সম্ভব হয়েছিল, ফরাসী জাহাজের 
আরোহী হয়ে । 

কি শ্রীমরবিন্দের জীবনে, কি মতিলাঁলের জীবনে, 
এমন কি আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে 
চন্দননগরে তার এই চল্লিশ রোজের অজ্ঞাতবাস একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৷ মতিলাল যদি এঁদিন কোনরূপ 
দূর্বলতা দেখাতেন, তবে ইতিহাসকে অন্যপথে চলতে 
হত। অতএব এই সংক্ষিপ্ত অজ্ঞাতবাঁস এবং পরবর্তী 
পণ্ডিচেরী অভিযানে অতি নিকটভাঁবে জড়িত মতিল।লের 
উল্লেখ শ্রীঅরবিন্দের সংক্ষিপ্ততম জীবনীতেও অবশ্যস্তাবী 
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ভাবা নিশ্চয় অহেতুক নয়। অথচ দুঃখেয় বিষয় আমাদের 
দেশের জীবনী লেখকগণ সকল সময় যথেষ্ট objective 
হতে পারেন না। তাই ত Arya Publishing House 
থেকে ছাপা K. R. Srinivasa. M. A., D. Litt-ag 
লেখা প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠার বইতে মতিলালের নামটুকু পর্যন্ত 
নাই । চন্দননগরের অজ্ঞাভবাস সম্বন্ধে এইটুকু পাই-- 


For about a month Sri Aurobinda stayed 
sccretly im Chandannagar and intently though 
silently pursued the Sadhana of yoga. But 
Chandannagar dangerously near 
Calcutta the storm centre of the Indian 
political world of those days and hence 
Aurobinda. decided to seek a more secluded ' 
spot for continuing his spiritual work. He 
therefore left Chandannagore also and reached 
Pondichery, another French possession, on the 
4th April 1910. He first stayed with Sankar 
Chetty but later on moved to his own 
quarters in the White Town and soon 
completely surrendered himself to yoga. 


মতিলালের নামোল্লেখ না করার হেতু যদি বাহুল্য 
বর্জন প্রয়াস হয়ে থাকে, তবে শঙ্কর চেটির নামোল্লেখট! 
অসঙ্গত ঠেকতে বাধ্য । আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন 
যে ইতিহাসকে বিকৃত করার সাধ্য কারও নাই এবং সে 
চেষ্টা অনেক সময়েই counter Productive বা বিপরীত 
ফলপ্রসূ হয়, কারণ একজন যা চাপতে চাইবে, আর 
জন তা প্রকাশ করবে এবং পূর্বঙ্গন অনর্থক সাধারণের 
সন্দেহভাজন হবে। শুধু চন্দননগরে নয়, পণ্ডিচেরী 
গিয়েও বহুকাল যাবৎ শ্রীঅরবিন্দ মতিলাল ও তার 
বঙ্ধুগোরটির সক্রিয় সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। 


বলা বাহুল্য মতিলাল তার আরাধ্যের সেবাধিকার পেয়ে 
নিজেকে অসীম ভাগ্যবানই মনে করতেন, আত্মগরিমা 


বোধের প্রশ্নই উঠে না। শ্রীঅরবিন্দের নিকট সান্নিধ্যে 
মতিলালের জীবন রুপান্তরিত হয়ে ষায়--মতিলালের 
অনুকুল ক্ষেত্রে অরবিন্দভাবনার বীজ এমনই কাধকরী 
হয়েছিল সে মত্তিলালের বহু রচনায় অরবিন্দ সত্বা 
সুপরিস্ফুট হয়ে উঠতো! । শ্রীঅরবিন্দ অহেতুক বলেন 
নাই, Whether I myself write or not, itis God 


Was 


who throughme makes Moti write Prabartak, 
মতিলাল যে মহীয়ান্‌ গুরুর অতিযোগ্য আঁধার ছিলেন 
তাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। ১৯২১ সালের আগস্ট 
মাসে শ্রীঅরবিন্দের কোন মন্তব্যে মতিলাল ব্যথিত হয়ে 
পণ্ডিচেরী ত্যাগ করেন, তার জন্মতিথি উৎসবের কদিন 
আগেই, এই চিঠি লিখে_-“অরো, আমি চললাম, আজ 
থেকে আপনার সঙ্গে আমার enternal separation.” 
জানি না এর মধ্যে কতখানি অন্তর্ধেদন1 ছিল, ছিল একান্ত 
অনৃগতের দুর্দমনীয় অভিমান। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার 
আলোকপাত করতে পারেন মতিজালের নিকট শিষ্য 
সহযোগীরা কিন্ব শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস ভাজন পর্ষদের । 
তবে মভিলালের পরবর্তী জীবনের ছোটখাট ঘটনা থেকে 
মনে হয়, 5098610 টা একান্তই বাহ্যিক, এই ঘোষিত 
5€Paration মতিলালের হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছায় 
নাই ৷ তাইত তাকে দেখি ১৯২২ সালে সাড়ম্বরে 
শীঅরবিন্দের অন্মোংসব পালন করছেন চন্দন্নগরের 
আপন আশ্রমে, পর বংসরের অনুরূপ উৎসবে পাচ্ছেন 
জীঅৱবিন্দের আশীবাণী, Be the Divine man. 
শ্রীমরবিন্দের দুই প্রখ্যাত শিষ্য নলিনীকান্ত গুপ্ত ও 
সৃরেশচন্ চক্রবর্তী নিয়মিত লেখা পাঠিয়েছেন প্রবর্তকে, 
বিচ্ছেদেব পরেও । 
মহাপুরুষ মতিলালের দীৰ্ঘ কৰ্মবহুল জীবনের 

বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়। 
গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। তিনি 
যে সংঘ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তাঁর মূল ভিত্তি ছিল 
সম্পূর্ণ অহংবৃদ্ধি ত্যাগ । সংঘত্রভী তরুণদের তিনি 
বারবার শিক্ষা দিতেন ব্যন্টিভীবনার নিরসন করে সমষ্টি 
ভাবনায় পারঙ্গম হতে । একমন, একপ্রাপ, একলক্ষ্য না 
হলে আদর্শ সংগঠন সম্ভব নয় এবং সংঘগঠন ব্যতিরেকে 
জাতিগঠন দুরাশা। থবি কণ্ঠোচ্চারিত নিষ্বোক্ত মন্ত্র 
তিনি ভার অনুরাগীদের প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন । 

সংগচ্ছধ্বং সংবদদ্ধং সংবো মনাংসি জানতাম্‌।। 

সমানে! মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী, 

সমানং মন সহচিত্তমেষাম্‌ ৷৷ 
আদর্শ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু মতিলালের কৃতিত্ব 


=- 


২৬ ও 


পট পাপ ১ 








প্রবর্তক ? বিশেষ সংখ্যা 


[ পৌষ ১৩৮৮ 


সি পিস 





যে তিনি বেশ কয়েকজন আদর্শবাদী তরুণদের 
এই দুশ্চরপীয় আদর্শেই অনুপ্রাণিত করে এমন একটি 

ংঘের সৃষ্টি করেছিলেন যা গোটা বাংলার সশ্রন্ধ 
দৃষ্টি আকৰ্ষণ করেছিল এবং যা তার তিরোধানের বিশ 
বংসর পরে আজও অটুট স্বাস্থ্যে বর্তমান রয়েছে ৷ সংঘের 
আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, সংঘত্রতীরা 
আমাদের দেশের তথাকথিত সন্ন্যাসীদের মত অর্থকে অনৰ্থ 
ভেবে, অলস জীবন যাপন করেন না এবং গ্রাসাচ্ছদনের 
জন্য পরমূখাপেক্ষী নন। পক্ষাম্তরে তারা স্বাববলস্বী, 
নিরলস কর্ম এবং অর্থ-সংবন প্রয়াসে অধ্যবসায়ী, কুশলী 
ব্যবসায়ী অবশ্য ব্যক্তি স্বার্থে নয়, সমষ্টি স্বার্থে । 

১৯২১-২২ সালেই মতিলাল উপলব্ধি করেছিলেন আত্ম- 
সর্বস্ব পুণ্জীব।দীর হাতে যে অর্থ সমাজ-বিধ্বংসী-হলাহল- 
স্বরূপ, সম্টিভাবনায় উদ্দন্ধ অনাসক্ত জনসেবকের হাতে 
সেই অর্থ অমৃত স্বরূপ । এই উপলব্ধিকে রূপ দিলেন 
মতিলাল অর্থটপায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রবর্তন করে! 
এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সংঘ যেমন আধিক পরবশ্যতা- 
মুক্ত হল, জনকল্যাণ সামর্থযও তেমনি তার করায়ত হল। 
ভারভীয় ধর্মজাবনে অর্থশক্তির এই শোধন একপ্রকার 
অভিনব। ১৯২৮ সালে ছাপা হলেও এই প্রসঙ্গে 
শ্রীঅরবিন্দের 7০১০৮ থেকে একটি ৰাক্য উদ্ধারযোগ্য__- 
তিনি লিখছেন, Regard wealth simply as a power 
to be won back for the Mother and placed at 


her service. যোগ্য শিষ্য বুঝিবা পুজনীয় গুরুদেবকে 


এইখানে anticipate করেছেন ৷ পূর্বাহ্নেই তিনি অর্থকে 
জগন্মাতার সেবায় জ্রিনে আনতে পেরেছিলেন ৷ 

মতিলাল ষে একজন অতি উচ্চকোটির মানুষ ছিলেন 
তাবলার অপেক্ষা রাখে ন!। বাংলার তথা ভারতের বন্ধ 
বিখ্যাত ব্যক্তি তার সাল্লিধ্যে এসেছেন, অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা 
জানিয়েছেন তশর সুমহ’ন ব্যক্তিত্বকে, প্রশংস| করেছেন 
সুপরিচালিত কার্ধাবলীর। তার ডাকে এসেছেন স্বয়ং 
গান্ধীজী, এসেছেন, রবীন্দ্রনাথ, চিত্বরপ্রন, বিপিনচন্দ্র, পি. 
সি. রায়, রাজাগোপালাচারী, এসেছেন সুভাষচন্দ্ৰ, শরৎ 
চন্দ্ৰ) অবন ঠাকুর, কাজী নজকুল, দিলীপ রায়, সৰোজিনী 
নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা এবং আরও অগনিত বরেণ্য 
অতিথি ৷ ষশর ডাকের অমোঘ আকর্ষণ এতই প্রবল, তার 
ব্যক্তিত্বের চৌন্বক-শক্তি কে অস্বীকার করবে? গুরু 
শ্রীঅরবিন্দের আর্শীবাঁদ, Be the divine man, ষোল 
আনা পূর্ণ হয়েছিল, মতিলাল যে পরিপূর্ণ দিব্যপুরুষে 
রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাতে কণা মাত্র সন্দেহ নাই। 
আমরা সেই পুণাশ্লোক, বিশুদ্ধ সংগ্রামের যোদ্ধা, 
বাঙ্গালীর চিরকালের গোবৰ মতিলালকে তাঁর জন্মশত- 
বাধিকে স্মরণ করে আমাদের সশ্রদ্ধ নতি জানাই ৷ ক্ষুদ্র 
স্বাৰ্থ চিন্তা ছেড়ে দেশবাসী যদি সমষ্টি চিন্তার পথে এক 
পাও অগ্রসর হতে পারে তবেই তার আগমন যথার্থ 
সার্থক হবে। 


“এই উৎসবের ( অক্ষয় তৃতীয়!) অনুষ্ঠাতা সজ্সগুরুর অধ্যাত্মশক্তির পরিচয় 
পাইয়া আমি সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। প্রদর্শনীর দৃশ্যাবলী ভারতবাসীর 
ধ্যানের ও উপলব্ধির বিষয়। উহাদের 'অন্তশিহিত যে অধ্যাত্ম প্রবাহ, তাহাই 
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(১৯২৪) 
-মনীবী বিপিনচন্দ্ৰ পাল 


} 


সঁজ্খগুক আচাৰ্য মতিলাল 
প্রীনিবারণ চক্ৰবৰ্তী 


বর্তমান বিংশ শতাবীর উধালগ্নে বাঙালী জাতির 
স্বাধীনত। সংগ্রাম-_মুজির দুর্বার অভিসার যাত্রা, পরাধীন 
শাসন শৃল্মলভার শোষণ বঞ্চনার জ্বালা অপমান লাঞ্ছনা 
ভয়ভীতির অবসান কল্পে জীবন সমর্পণ-যজ্ঞে যার! জন্ম- 
ভূমির ইতিহাসে চির ভাস্বর স্মরণীয়, তাদের অন্যতম 
প্রধান বিশিষ্ট এক নাম প্রবর্তক প্ৰতিষ্ঠাত) শ্রীঘতিলাল 
রায়। 

সেই অগ্নিমযুগের বীরযোদ্ধা জ্ঞান তপস্বী শ্রীঅর বিন্ন, 
বারিণ ঘোষ, উল্লাস কর, ক্ষুদিরাম, কানাই দত্ত, মানবেন্দ্ৰ 
বায়, হেমচন্দ্ৰ কাননগো, রাসবিহারী প্রমুখ অঙ্গীকার- 
বন্ধ মুক্তিকামী বিপ্লবীচেতনার যুবকদলের গভীর সান্নিধ্য, 
শিক্ষা, ত্যাগব্রত ও আচরণবাদে প্রবুদ্ধ শ্রীমতিলাল । 

শ্রীঅরবিন্দ ধষি বঙ্কিমের বন্দেমীতরম্‌ ভাতীয়-সংগীত 
বঙ্কারের সাথে সম্তানদলের পবিত্র আনন্দমঠ ও গীতা 
এক হাতে, অন্য হাতে বারুদভরা প্রতিশোধ স্পৃহার 
রিভলভার নিয়েই স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসকের ফাসি 
মঞ্চ আলিঙ্গন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু ঘটন] 
ঘটল অন্যরূপ, অভিনব অপরূপ নাটকীয্ভায়। আলিপুর 
আদালত কক্ষেই তিনি অত্যাচারির ন্যায়-বিচারের 
বিচার-প্রহসনে মহাজীবনের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি 
করলেন? বহির্ভগতের অশুভ অসুর শক্তির আক্রমণ, 
কোলাহল, হিংসার সংঘর্ষ, রণ-উম্ম।দনা, জাতি-বিছেষ 
অপরের স্বাধীনতা আক্রমণ, বর্বর পৈশাচিক ক্ৰিয়াকৰ্ম 
অত্যন্ত ক্ষণন্থায়্ী। মৌন ধ্যান সাধনায় উত্তরণের 
সোপানে ব্রপাস্তর্রিত হলেন যোগীরূগে, দর্শন লাভ 
করলেন শ্রীশ্রীবাসুদেবের ৷ 

কারামুক্ত যোগীবর অরবিন্দ সমগ্র বিশ্ব জনগণের 
কল্যাণ কামনা ও মুক্তির তপস্যায় অন্য পথে বিচরণ 
করতে বাইরে নেমে এলেন । 

বিবেকানন্দ-বাপীর অনুপ্রেরণায় জাগ্রত অরবিদ্দ 
কিছুটা পথ ও মতের বাঁক ঘুরে তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য কক্ষে 
এগিয়ে এলেন ৷ তিনি পণ্ডিচেরিতে শেষ পর্যন্ত যোগ- 
মগ্ন খষি মহাঁকবির সাধন পাঠ স্থাপন করজেন। আর 
তারই সহযোগী হলেন এই অগ্নিপুরুষ সঙ্বগুরু শ্ৰীমতি- 


লাল। ঘু’'জনের আত্মিক সম্পর্ক ও চৈতন্যের স্পন্দন গুরু- 
শি্যরূপেও গণ্য করা চলতে পারে। 

শ্রীঅরবিন্দ বিচার মুক্ত হয়ে পলাতক পরিব্রাজক 
বেশে বিত্তহ'ন রিক্তহস্তে শ্রীমতিলালের আশ্রয়ে আত্ম- 
গোপন করলেন-_কথ ছিল তিনি ফিরে আসবেন বিপ্লব 
ও বিপ্লবী তীর্থ চন্দননগরে। কিন্তু সেই প্রস্তাব রহস্যময় 
কারণে সার্থক হ’ল না। দীর্ঘকাল বিপ্লবী তপস্যা 
যুগলের পত্রালাপ ও প্রতীক্ষাব পরে আচাৰ্য মতিলাল 
স্বীয় লোহদৃঢ় সংকল্পে একাই এই প্রবর্তক সজ্ঘের 
পত্তন করলেন। একদিকে ভাবতের সমুদ্রতীরবর্তী 
দক্ষিণের পণ্ডিচেরী আর পূর্বদিগস্তে কলম্বরা পুণ্যশীলা 
ভাগীরথী কুলে দুই মহাপুরুযের আশ্রম সূচনা ৷ 

তিন টাকা মূলধন সম্বল করে শ্রীমতিলাল কী করে 
এত বড় কর্ম ষজ্ঞে অবতীর্ণ হলেন সে এক অলৌকিক 
দিব্যশক্তি চালিত আম্নর্য চমকপ্রদ ইতিহাস। তার গুণ- 
মুগ্ধ, বিপ্লব চেতনায় অগ্নিশুদ্ধ, একদল উচ্চশিক্ষিত যুবক 
কমা গাৰহঁস্থা জীবনের সুখ শান্তি বিলাস বৈচিত্র্য স্ীমঙ্গ 
বিষয়বৈভব উপেক্ষা করে দেশ ও দশের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করেন। অনেক ঘনিষ্ট পরিচিঙের মধ্যে 
সত্যের দু'জনের সঙ্গে গভীর আঙ্তর-স্পৰ্শ ব্যক্তিগতভাবে 
লাভ করে জীবনে ধন্য হয়েছি । 

একজন দাদ! বিপ্লবী অরুণচন্দ্র দত্ত ভারতের 
অতুলনীয় শহীদ কানাই দতের ভ্রাতা । তিনি অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সুবক্তা, চিরত।রুণ্যের তেজে উতপ্ত, 
সংগঠন পরিচালনায় সুদক্ষ কর্ণধার । অশ্যজন 
বাগ্মি বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও প্রবন্ধ সমালোচক-_-দাদা 
রাধারমণ চৌধুরী । 

আমি আচাৰ্য মতিলালের দর্শনলান্ডে নিজের জীবন 
সার্থক করতে পেরেছি । প্রথম যৌবনে অসহযোগ ও 
টেররিস্ট আন্দোলনের পরিবেষ্টন থেকে মৃক্ত হয়ে 
চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় (ত্রিপুরা ) প্রবর্তক সংঘের সান্নিধ্যে 
আমসি। 

কলিকাতায় এসে সাহিত্য ও সংগীত স্তরে আত্ম- 
প্রকাশের অন্যতম বাহন পেলাম বৌবাআার স্টরীটস্থ 














২৬২ প্রবর্তক ৫ বিশেষ সংখ্যা [ পৌষ ১৩৮৮ 
প্রবর্তক পত্রিকা । রাধারমণদা'র অত্যন্ত স্সেহধন্ শ্রীঅরবিন্দ যোগ সমাধি অগ্রাবস্থায় Divine Dispen- 
হয়ে পড়ি। বিভিন্ন জ্ঞানীগুণী সাহিত্যিকের লেখ! 580 উপলব্ধি করেন শ্রীমৃতিল[লও দুশ্চর তপস্যারত 


ও প্র আদান প্রদানের ব্যাপারে আমি রাধারমণদা*র 
বিস্বন্থ বাহকের কাজ করতাম। সেই সুবাদে লব্বপ্রতিষ্ঠ 
সাহিত্যিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি । সেই মগের 
প্রবর্তক মাসিক চারটি প্ৰতিষ্ঠিত নামী মাসিকের অন্যতম 
বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা । 

প্রদঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে বাঙালা-সাহিত্যক্ষেত্রে অভীতের 
এতিহামণ্ডিত উত্তরাধিকার ও সুনান নিয়ে আজও পর্যন্ত 
প্রাণপ্ৰাচ্ৰ্যে বেঁচে আছে একমাত্র আমাদের এই প্রবর্তক 
মাসিক। অন্য সব বৃহদায়তন বলিষ্ঠ পত্রিকাগুলি এখন 
অবলুপ্ত। এই গৌরবের এঁতিহ বাঙালীর কাছে কী 
মহাসম্পদ নয় । 

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে ধর্সের নামে আশ্রম, 
মঠ-মন্দির, দেবালয়, সংঘ গাণিতিক সংখা য় বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
তাদের সাধু সন্ন্যাসী, মহান্ত, মহারাজ, বাবাজী, ঠাকুর, 
ব্রন্মচারা ইত্যাদি নিজেদের দৈব প্রেরিত অবধুত বা 
অবতার বলে প্রচার করেন। প্রচারবাহনও খুব চটকদার 
ও শক্তিশালী । আধ্যাত্মিক সাধন ভজন আঁড়ন্তরপূর্ণ, 
পুজা পার্বাণ জন্মতিথি পালন কপট অনুষ্ঠানের আড়ালে 
অঢেল অর্থ উপার্জনের কৌশল প্রযুক্ত। শ্রীমতিলীলের 
ধর্মাচরণে গুরুগিরির বৈষয়িক-ভণ্ডামী বজ্জ্রাতির 
ঠাট ছিল না । 

ভারতীয় মুনি-্যষির নির্দেশিত পথেই বেদভিত্তিক 
জীবনযাপনের সাত্বিক বিধিবিধান তিনি অনুসরণ করেন । 
সনাতন ধর্ম সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির প্রকরণ পরীক্ষা 
নিরীক্ষা করেন। যোগতন্ত্র শাক্ত, বৈষ্ণব, সাই, 
বাউল, ফকিরালি, সহজিয়া প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় ও 
শাস্ত্রের গভীর বহম্যে তিনি নিমগ্ন হন ৷ তাই তিনি গভীর 
আগ্রহে সাধু সন্ত ফকির বাউল বাবাজী বৈষ্ণব তান্ত্রিক 
ভৈরবী নিয়ে সঙ্গত করেন। তার কাছে বড় শিক্ষ। হল 
নির্থাদ প্রেম আর আত্মে।সর্গ। জীবনের সারাংসার 
(sublimation ) মাতৃশক্তিই পরম শক্তি--ব্ৰহ্মশক্তি বা 
ঈশ্বর সব শক্তিরই এ এক মূলাধার। তীর দর্শন সত্য- 
শিব-সুন্দর উপলব্ধির দর্শন ৷ 


নিশি শেষে দিব্যালোকের জ্যোতির্ময় আলোর আবরণ 
প্রত্যক্ষ করেন। নেই মহালগ্নেপ্ৰাপ্ত (আদিষ্ট ) মন্ত্রই ভার 
Mes5age-এ রূপান্তরিত । তার রচনা সেই কারণেই 
এত বলিষ্ঠ অতল হৃদয় স্পর্শ, জীবনের গভীরে নাড়া 
দেয়, সাড়া দেয়, ভাবভাবনায় উদ্বেলিত করে। যিনি 
সত্যত্রষ্টা দাৰ্শনিক ভাবুক মরমী, তিনি সেই রসাম্বাদন 
করতে পারেন। এই যুগের উন্মাগগামী হুজুকপ্রিয় 
উড়নচণ্ডী নরনারী যন্ত্ৰসভ্যতার পাশবিক উল্লাস 
উদ্দামতায় যারা বিবেকরুদ্ধি নীতির মানবিক মঙ্গলবোধ 
খুইয়ে দেওলিয়া হৃদয়, তারা এসব ব্যাপার নিয়ে ঘর্মাক্ত 
হবে না। 

এইতো! গেল তার সাধন মার্গের পরিচিত ৷ ধৰ্মচৰ্চার 
শুষ্ক কৃচ্ভুতার কাঠিন্য তার ছিল না । সর্বক্ষণ তিনি তেজময়, 
শক্তিময়, রসময় ভাঁবময়_কল্পনাবিহারী অসীম শুন্যচারী 
মুক্ত বিহজের মত সুদূর যাত্রার অভিসারী। 

তার একহাতে নামের জপমালা-__অন্থহাতে 
আয়োজিত বিপুল কর্মের থালা ৷ তাই ধর্মযোপী ও - 
সমমাত্রায় কর্মযোগীও বটেন। পর্যালোচনার অধিকার 
ও প্রয়াস অতি সাধারণ । রচনার পরিসর তুস্ব করার 
আবশ্যকতা বোধেই অন্যান্থ বিষয় নিয়ে আর অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব নয়। 

তবু সর্বশেষ আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারা 
যায় না। তিনি ছিলেন উচ্চ মানের সাহিত্যিক, কবি, 
সংগীতজ্ঞ শিল্পী ও সমালোচক । তার “আীবন-সঙ্গিনী” 
গ্রন্থ বঙ্গমাহিত্য ভাণ্ডারে অপুর্ব সম্পদ । তার রচনা 
শৈলী, বাচনভঙ্গী, শব্বকল। প্ৰয়োগনৈপুণ্যের মৃন্দিয়ানা 
অনবদ্য। বহু উপমা অলংকার তারই স্বকীয় অস্তর্ীন 
সত্বার নিদৰ্শন ৷ লেখার কোথাও আড়ফ্টতা কষ্ট- 
কল্পনা নেই । দুৰ্বোধ্য দার্শনিক শাস্ত্ৰীয় তত্বের সুচিতীক্ষ 
আচর ছুর্তেদ্য কুস্মটিকার গহনে আচ্ছাদনাৰৃত নয়! তীর 
সকল বক্তব্য ভাব-ভাষ্য সহজ গতিবেগ প্রবাহে চঞ্চল। 
তিনি Master 05200- ইংরেজি ভাবার্থে 50501 তার 
সাহিত্য-সৃষ্টি গদ্য হলেও গদ্য নয় পদ্য-কাব্য, কবিত্বের 


পৌষ ১৩৮৮ ] 





সংঘগুরু আচার্য মতিলাল 





১১ 





রম নিব“, ছন্দের দোলা, ধ্বনি মাধূর্ষের তরঙ্গ, চিত্র- 
কল্পতায়, রূপ সৌন্দর্যের আলপনার জ্যোতিতে উজ্জ্বল । 
এক কথায় তিনি ইণ্ডান্ট্রি বা বিপনন স্থপতিই নন, রস- 
সাহিত্য, কাব্য-শিল্পের রূপকার শিল্পীও তিনি 
ছিলেন। 

তিনি আচরণবাদী--মন ও মুখ এক ৷ প্রোফেসান ও 
প্র্যাকটিসে ছলনা বা দ্বৈতাচরণ ভূমিকা নেই ৷ আচরণ- 


বাদের কঠোর বর্মে সজ্জিত এবং প্রথাগত প্রচলিত সনাতন * 


আচার-নিষ্ঠা বিধি-বিধান, অনৃশাসন--ভজ্জন-পৃক্সন, মন্ত্ৰ- 
জপ, হোম-যন্ঞ, আরতি, নাম-সংকীর্ন পালন করেও 
তিনি উত্তম সংসার বিষয়ী বিশুদ্ধ মানুষ । 

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার ( বা অসভ্যতার ) ধনগবী 
ভোগ-সব স্ব, ইন্দ্রিয় দ!লসা তাড়িত, জৈবতৃপ্তির যন্ত্ৰণা- 
কাতর, ক্ষত-বিক্ষত নরনারী হন্তে হয়ে ক্লেদাক্ত কাম- 


“_ বাংলার সত্য ইতিহাস যখন লিখিত হইবে তাহাতে জীমতিলাল রায়ের 
নাম ব্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে৷ সংগঠনের তিনিই প্রবর্তক ।” (১৯৩৯) 


_-ডক্টর শ্যামাপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় 


২৬৩/ 
জর্জড়িত জীবনের যে ঢেউ সৃষ্টি করেছে তার শাণিত 
আঘাত এদেশে এসে ছুনীতি ব্যাঙিচারের নরক সৃষ্টি 
করেছে। তাঁরই ফলে আজ বাঙালার তরুপদল ক্ষীণ- 
বীর্য, আদৰ্শ ভ্ৰষ্ট, ভবিষ্যাং শুন্য --নষ্টামিব ক্ষয়কীট মস্তিষ্কে 
বাসা বেঁধেছে, মেধা বৃদ্ধি কৃষ্টি যৌবন কঙ্কালে রূপান্তরিত 
হয়েছে । পু'জ্জিবাদী শাসকচক্রের ক্রীডনক, ভগ্ন মেরুদণ্ড, 
উচ্ছৃজ্বীল, অপসংস্কৃতির উচ্ছিষ্ট সেবাদাসে পরিণত 
হয়েছে। 

আচার্য মতিলাঁলের জীবন থেকে এই মহাসংকট- 
কালে মনৃষত্ব, স্বাধীনতা, সাম্য, সংস্কৃতি বোধের মূল্যায়ন, 
স্বনির্ভর জীবন ধরণের অনুপ্রেরণা, উদ্যম ও শক্তি নির্দেশ 


মিলবে । 
সংঘগুরুর শতবর্ষ জন্ম-জয়স্তীর উৎসবে তার পুণ্যস্মৃতির 


প্রতি আমার এই বিনর নম্ৰ শ্রচ্ধার্থ নিবেদন ৷ 


২৬৪ 





পি পাস 


আলোর দিশারী প্রীমতিলাল = 
(২৩২ পৃষ্ঠার পর) 


ষে বস্তু জীবনের চরম সাফল্য তা সহঙ্গ ও সবল নয় 
এমনি একটা ধারণা মানুষকে বাঁকা পথের দিকে নিয়ে 
যায়। জন্ম সন্মান্তর ধরে তপস্যা, ভোগ থেকে দূরে থেকে 
অরণ্যবাসী হয়ে, উপবাস ক্লিষ্ট হয়ে নানাবিধ প্রক্রিয়ার 
সাহাযোও তার দর্শন পাওয়া শক্ত । এই ধারণা আমাদের 





ঈশ্বরের থেকে অনেক দুরে নিয়ে যায়! ভাই মতিলাল! 


বলতেন, ‘ভগবানকে আমর! হখনই কোথাও গণ্ডাবদ্ধ 
মনে করি, তখনই সাধনার পথ জটিল এবং উৎকট হয়ে 
ওঠে। তিনি যে সহজ এবং সরল একথা আমাদের 
ধারণায় আসে না; অথচ আমাদের শাস্ত্র বলা হচ্ছে 
তিনি সর্বত্র মাছেন, সর্ব কর্মে আছেন ৷ ‘তাহাকে 
পাইবাব জন্য কিছু করিতে হয় না, এইটা ষখন আমাদের 
অন্তরে দৃঢ়ভাবে জশকিয়া বসে, তথনই এই সত্য ভাসিয়া 
উঠে, জীবের অন্তরে তিনি অনন্তভাবে, রূপে, রসে 
বিকশিত হইয়া উঠেন, অনেক চেষ্টা করিয়া ষখন আমর! 
বিফপমনোরথ হই, বহু জন্ম কঠোর তপস্যায্ন যখন 
আমরা হতাশ হইয় কোন অজ্জানিত মহাদেবতার 
উদ্দেশে আকাশের দিকে চাই, তখনই তাহাকে আমর] 
পাই, অন্তর্দেবতার সমস্তটাকে এই দুটি বাহু দিয়া তখন 
জড়াইয়া ধরি ।” 

তাব মানে সহজ হতে হবে । গীতার ভাষায় বল। 
যায় শ্রেতব্য আব ‘শ্ৰুতের’ কলরবের মধ্যে ষদি নিজের 
বুদ্ধিকে দুলিয়ে না ফেলি সহজ হওয়! খুব কঠিন না-ও 
হতে পারে । অবশ্য তার জন্ম চাই উপযুক্ত পরিবেশ ও 
সমর্থ দিশারী । তার চেয়েও বডো হলো নিজের মনের 
স্বচ্ছতা ও আবর্জনার দূরীকরণ। অতিমানস রূপান্তরের 
কাজ যদি শুক হয় তাহলে বিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা থাকে 
না। তবে একথাও সত্যি আধারের প্রস্তুতি নিখুঁত ন। 
হলে তা কখনো নেমে আসে না। আর যখন সত্যিই 
তা নামে খন সাধক আলোর তীর্থ থেকে আলোর 
তীৰ্থে ভেসে বেড়ান। তখনই সম্পূর্ণ হয় আত্মসমর্পণ 
যোগ। 

ঈশ্বরের প্রতি তীব্র উন্মাদনা তাকে বাস্তব জগং 
থেকে দ্বরে নিয়ে যায় নি। যে মতিলাল একদিন সশন্ত 


প্রবর্তক ঃ বিশেষ সংখ্য! 
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পাপা পাপী, 





+ 





বিপ্লবের পথে এগিয়েছিলেন, তিনি সংসার-সমাজের 


প্ৰতি কখলোই উদাসীন হন নি। পলায়নী বৃত্তি তার 
মধ্যে সম্পূর্ন অনৃপস্থিত। তপগ্যালন্ধ ফল শুধু নিজে 
কেন ভোগ করবেন, তা দিয়ে সমাজের নতুন জীবন 
ফিবিয়ে আনতে চেয়েছেন ৷ নিজের জীবনীশক্তি দিয়ে ( 
সমাজের নতুন জীবন গঠন করতে চেয়েছেন। ‘চাই 
ইহাকে একেবারে নূতন করিয়া গঠন করিতে--শুধু 
পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়াই আমি নিশ্চিন্ত নহি- উমার 
মত ইহাকে আবার নূতন জন্ম পরিগ্রহ করিতে হুইবে। 
নৃতন জীবন, নৃতন অবয়ব, নূতন বেশ দিয়া ইহাকে 
পড়িয়া তুলিব । ইহার জন্মই আজ আমি আমার গতির 
পরিবর্তন কবিতেছি।” যা জীবনের প্রসারতার ক্ষেত্রে 
আক্জনার মতো থাকে তাকে দূর করতেই হবে, যে 
সমাজ অবক্ষয়ের জীর্ণতায় ধুঁকছে, যে সমাজ পঙ্কিলতায় 
নিমজ্জমীন, তার সঙ্গে কোন রফ।-আপোয় চলবে না। 
তাকে ভেঙে চুরমার করে ফেলে নতুন সমাঙ্গ রচনা 
করতে হবে। কান্ধে ও কথায় এই আশ্চৰ্য সমন্বয় 
একমাত্র মহান বিপ্লবীর জীবনেই ঘটে । একই সঙ্গে চরম 
বাস্তববোধ ও সৰ্বভূতে আত্মদর্শনের সহাবস্থান পরম 
আম্চর্ষের ঘটনা এবং তা ঘটে ছল সংঘগুরুর দিব্যজীবনে 1 - 
তিনি বলেছেন, “আমিই এই আমৃন্স পরিরর্তনের মেরুদণ্ড । 
আমি অনাদি কাল হইতে ইহার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, 
সবখ্ুঃখ ভালমন্দ, পাঁপপুপ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছি-_ 
ইহার পরিণ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁরই অনুরূপ আমার জীবন 
গঠন করিত্র! তুলিয়াছি। আমি ন! হইলে আমার 
সমাজের নবজীবন রে আনিয়া দিবে ? 
সরোজিনী নাইডু প্রবর্তক সংঘ দেখে বলেছিলেন, 
‘আপনাদের সাধন! নতুন। অনেক জায়গা ঘুরেছি, 
অনেককে স্বপ্ন আদর্শ বাস্তবে পরিণত করার প্রয়াস 
দেখেছি কিন্তু কোথাও নবযুগের সব উদ্যম চোখে পড়েনি। 
এ যে আশাতীত স্বপ্ন সাধনার প্রত্যক্ষ চিত্র ৷. .. স্বপ্ন 
আপনারা মৃত করেছেন, কল্পনা কার্ষে পরিণত...ভাবের 
সাধনার সঙ্গে বন্ত তাস্ত্রিকতার অপুর্ব সংমিশ্রপ-..১ ৷ 
বাংলার এক যুগসদ্ধিক্ষণে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন ৷ 
শাস্ত্রে, ধর্মে, শস্ত্ৰে, রাজনীতিতে, সাধনে; কমে তীর 
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সমন্বয় বুদ্ধি ছিল। ধৰ্মঙ্গবনকে তিনি নর 
থেকে আলাদ| করে দেখেন নি। বহু মহান পুরুষের 
ঘনিষ্ঠ সার্িধ্যে তিনি এসেছেন অথচ তিনি কারে। 
মতবাদে আচ্ছন্ন হন নি। নিজ্রে সৃ্টি করেছিলেন এক 
বলিষ্ঠ জীবনবাদ | তাব প্ৰদশিত সংঘচেতলায় আত্মিক 
বিকাশের মাধ্যমে যে ধনে৷ৎপাদন ও ধনবণ্টনেব অভিনব 
শিক্ষা আছে তার সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক মার্কপীয় দর্শনের 
সৌসাদৃশ্য রয়েছে। অর্থসাঁধনায় এই সংঘগত উৎপাদন, 
যৌথ উৎপাদন ও বণ্টননীতি যে কতদূর ফলপ্রসূ ও 
বৈজ্ঞানিক তা অনেকেই বুঝতে পাবেন নি। সবচেয়ে 
বডো কথা তিনি আমাদের ভিক্ষুক মনোবৃত্তি থেকে 
প্রতিনিবৃত্ত হবার কার্যকরী বীজমন্ত্র দিয়েছেন। অথচ 
একই সঙ্গে মিশে রয়েছে ত্যাগ-বৈরাগ্যের সুমহান 
আদর্শ। সংঘের বিরাট ছায়াতলে তিনি সংসারীকে 
করেছেন সন্ন্যাসী আবার সন্ন্যাসীকে করেছেন সংসারী । 
গীতার পরমরহ্স্যকে তিনি মূর্ত রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। 
এহেন সার্থক প্রচেষ্টা একমাত্র কালাতীত পূরুষের পক্ষেই 
সম্ভব। 

অগ্নিযুগের সিদ্ধ বিপ্লবী মতিলাল একাধারে কর্মবীর, 
সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, মহান সাহিত্যিক, বাগু শ্রেষ্ঠ, 
সাধক শিরোমণি ও প্রেমিক ৷ তিনি ছিলেন মানুষের 
পরমাত্বীয় ! ভারতের মহান আচাৰ্য শ্রীমত স্বামী 
প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী তার সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, 
'আীশরীসংঘগুরুকে সেবার যখন দর্শন করি তখন শর শয্যায় 
শয়ন ভীম্মদেবের মতই তকে দেখেছিলাম । একাধারে 
ক্ষাত্রবীর্ষের এবং ব্ৰাহ্মণ্য তপঃ-প্রজ্ঞাবীর্ষের পরাকাষ্ঠা ৷’ 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, «...মতিবাবুর আশ্রমে কর্মের 
নান! অঙ্গে বহুর মধ্যে একের যোগসূত্ৰের সন্ধান পাওয়া 
যায়। অসীমের ভূমার যেমন নিজের মধ্যে গভীর এক্য, 
আবাব প্রকাশের বৈচিত্র্েরও সীম। নাই। বহুকে 
স্বীকার করেও এরা সেই পরম এঁক্য নান! অনুষ্ঠানে 
অনুভব করতে চেয়েছেন__খণ্ডে খণ্ডে অথণ্ডেরই পরিচয় 
মিলিয়ে পেয়েছেন বলে কি শিশুদের শিক্ষা, কি নারীদের 


জাগরণ, কি সমাজের সেবা, কি আথিক প্রতিষ্ঠান, 


রচনা__নানামুখী প্রয়াসকে একটি পারমাধিক লক্ষ্যের 


বশীভূত করে নির্ভর দেখতে পেরেছেন। এ তপস্যা 
সহজ নয় ।...এখানে যে সত্যের আবির্ভাব ঘটেছে তার 
সম্পূর্ণভার, মহৎ সার্থকতা একদিন আসবেই ৷” 

একইও।বে বলেছেন মহাঁত্মীগান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, নেতাজী সুভাষ, মনীষী বিপিন- 
চন্দ্ৰ পাল, আচার্য প্রযুল্লচন্দ্ৰ রায়, কথাশিল্পী শর চন্দ্র 
আরো নানাদিকের মনীযীরা। 

মানুষের হাতেগডা বিকট ও আ'ড়ম্বরপূর্ণ ধর্সসাধনার 
ষস্বগুলিকে তিনি পরিহার করতে চেয়েছেন । ধৰ্মলাভের 
জন্যে মানুষের উদ্দাম চেষ্টার ভীষণ মৃতিকে দুরে রেখে 
কেবল অনাগত সেই সুন্দর ও মঙ্গলেব আগমন প্রতীক্ষায় 
আকুল হয়ে বসে থাকতে চেয়েছেন। বলেছেন, চ্যুত- 
পত্রের মর্মরশব্দে তারই আগমন অনুমান করে সেই দিকে 
বাববার ফিরে তাক।ব। হতাশ হলেও একই সঙ্কল্প নিয়ে 
তার না আসা পর্যন্ত এমনি ভাবে বসে থাকবে! । বাড়িয়ে 
তুলবো আমার আকৃলতা_ এই আকুলতা আমার 
জীবন্যন্ত্রকে একতারা বানিয়ে দেবে। যত দেরীতেই 
হোক তিনি আঁলবেনই। তার রথ কখন যে আমার 
দুয়ারে এসে হাঞ্জির হবে সেই প্রতীক্ষ। নিয়ে, একাগ্র হয়ে 
থাকতে হবে। করুণ রঙীন পথ দিয়ে আমাৰ ‘পথিক’ 
আসবেনই আমার প্রাঙ্গণে । 

অ'আসমর্পণেব সঙ্কলের পর সাধকের সাধনা হবে তার 
নিত্য কর্ম, আর জপ হবে শ্বাসে-প্রশ্থাসে সেই পরম 
দয়িতকে মনে রাখা, স্থির বিশ্বাস করতে হবে এ জীবন 
তারই এবং তিনই একে পরিচালিত করছেন। মতিলালের 
কথায়, ‘তখন দেখিবে তুমি একা নও, কোন নির্দিষ্ট 
বহিশ্চিহ ধারণ না কগিয়াও অসংখ্য সন্তান এই একই 
পথের যাত্রী, তখন পরস্পরের মধ্যে যে এঁক্য, ষে 
আত্মীয়তা অনুভব করিবে, তাহ! এ জগতের নহে--সে 
দেবপরিবার কল্পকল হইতে তোমার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে 
আবদ্ধ আছে। ...বখন অন্তরাত্মা জাগিবে, তখন ধীরে 
ধীরে অধ্যাত্ম যোগক্রীড়া আরম্ভ হইবে, বাহিরের অনুষ্ঠান 
তখন পঙ্গু হইয়া যাইবে, উহা তখন আর জোর করিতে 
হইবে না, আপনা আপনিই পরিত্যক্ত হইবে ৷ 

মহাত্মা মতিলাল তিন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন--ব্ৰহ্ম 


পৌষ ১৩৮৮] 


আলোর দিশারী শ্রীমতিলাল . 
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মন্ত্র কালী মন্ত্র এবং বাসুদেব মন্ত্র। এই তিন মন্ত্রের 
নিরন্তর অনুশীলনে তিনি আত্মসমর্পণ যোগে অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন। তার ফলে তার জীবনে ঘটেছিল জ্ঞান, 


8৫ শক্তিও প্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গম। ভার রচিত সংঘের 


জীবনে এসেছিল তিনটি মহাসিদ্ধি__জঙ্ষ্লীশক্তি, রাধা 
শক্তি এবং সরস্নতী শক্তি । তিনে মিলে রচনা করেছে 
সংঘচক্র। জাতির তথা দেশের মহাতলে সুপ্ত আছেন 
মহ|কুণ্ডলিনী শক্তি মৃলাঁধারে তিনি সুযুপ্ত৷। অমিত 
তেজ সম্পন্না কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করে নিয়ে যেতে 
হবে নানা পথের অভ্যন্তর দিয়ে। তারই ফলে প্রস্ফুটিত 
হবে ঘুমন্ত কোবক। কিন্তু একা জাগলে হবে না। 
সবাইকে নিয়ে জাগতে হবে। জীবনের যে মহাঁমন্ত্ 
আমরণ শুনেছি স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠে তারই 
নবতর ব্যঞ্জন৷ শুনি সংঘগুক মতিলালের কম্ব,কণ্ঠে, 
'উদ্ধাব মত লক্ষ লোকের ঘরে শুভ শঙ্ছে উপাসনার 
অনুষ্ঠান আরম্ভ কর। লক্ষ বিদ্যা পরিচয়ের প্রতিষ্ঠান 
দৃঢ় ভিত্তির উপর রচনা কর। অৰ্ণবপোতে ভাবতের 
»শিল্পসম্ত।র দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দাও । মাঠে মাঠে 
. ধরিত্রীর বুক চিরে স্বর্ণর।জি উদ্ধাব কবে এই ভারতের 
নবশ্রী দাও ৷ জীবনের জয়গানে সাহিত্যে, শিল্পে, 
ললিতকলায় মুমূর্য প্রাণ উদ্বুদ্ধ কর। আর কি করার 
আছে? ফশকি দিয়ে দীর্ঘঘু্গ অতিবাহিত-_বস্ততন্ত্ 
জীবনযজ্ঞে হবিদানের আহ্বান উপেক্ষা--মৃত্যুব নামান্তর । 
কে আজ মরণ চায়? কে আজ অসন্তোষ বুকে নিয়ে 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে? বলি, মাথা তোল, মৃত্যুকে কটাক্ষে 
বিদায় দাও। তুমি আব ভগবান, মাঝে কেহ নাই। 
আনন্দে উন্মাদ হও। প্রাণভরে অম্ৃতশ্বীস গ্রহণ কর। 
.বীরপদভরে মত্ত মাতঙ্গের শ্বায় এগিয়ে যাও। 
বিশ্বজয়ে অভিযান কর নির্ভয়ে, নিঃসংশয়ে |, আমার 
মতে এই হলো সংঘগুকর কর্মজ্জীবনের প্রকৃত পরিচয় । 
একারণেই বাংলার মনীষী অতৃলচন্দ্রগুপ্ত মতলালকে 
বলেছেন অসামান্য পুরুষ । যে পূর্ণ জীবন, বাক্তি ও 


সমাজের, সে যুগে বাংলা দেশ কল্পনা করেছিল, 
মতিলালের জীবন তার আদর্শ । 

যদি আত্মমুক্তিই তার লক্ষ্য হতো বা আত্মমুক্তির 
উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা অনুভব করাই হতো 
ভাব সাধনার লক্ষা, তব তিনি একটা স্থানে এসে থেমে 
যেতে পারুতেন। কিন্তু তার দায় আছে। কাজেই 
তপস্যালন্ধ প্রজ্ঞা নিয়ে তাকে নামতে হলো সংসার 
পরিক্রমায় । নিম্নতম ভূমি থেকে তুঙ্গতম ভুমি পর্যস্ত 
জগতে যা কিছু আছে তাঁর সব কিছুর অভিঘাতজ এসে 
পড়তে পারে আমাদের উপরে । তাকে অস্বীকার করে 
গুহাহিত হবার প্রেরণা আসে না। কেননা সাধক তখন 
ভিতরে একটা স্থির প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান। তখন জাগে 
একটা জিজ্ঞাসা ৷ সেই জিজ্ঞাসায় প্রকৃতির সমগ্র রহস্য 
উদ্ঘাটিত হয়ে যাঁয়। যেমন ঘটেছিল শ্রীমতিলালের 
জীবনে ৷ প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
নিজেকে পেলেন নতুন করে, আত্মপ্রকৃতির অগম রহস্য 
পুজ্থানৃপুচ্ঘ হয়ে ফুটে উঠেছিল তার মধ্যে । তার সাধনার 
প্রথম সোপান আত্মোপলক্ধি--গুহাহিত হয়ে কেন্দ্রীকৃত 
চেতনার আত্মমহিমাকে অনুভব করা, তার বাইরে এসে 
শক্তি সঞ্চার পৰ্ব শ্রীঅরবিন্দের সার্থক শিষ্য মতিলালের 
জীবনে ঘটেছিল পূর্ণ ফোগের বাস্তব বিশ্বাস। আরোহ ও 
অবরে।হ-_পরম্পরায় । তার নিদিষ্ট বিদ্যাসক্ৰম আঁছে। 
তার মাঝে বিদ্যুতের মতো একটা দীপনী। একদিকে 
উধধ্বমখ্ী অভীপ্‌সা, অন্যদিকে শক্তি-পাত। তারপরে 
মানসোত্তর ভূমিতে আরোহন ক'রে এগিয়ে গেলেন আরে! 
উঞ্চে সূর্যের আলোয় ভরা আকাশের দিকে। 

চলমান ঘটনা প্রবাহের কুটিল আবর্তের মধ্যেও তিনি 

নীরবে স্থিতধী থেকে ক'রে গেছেন তাব সাধনা ৷ মতিলাল 
ছিলেন দেবালয়ের প্রদীপের মতো--একই আধার থেকে 
অগ্নি সংযোজিত হতে পারে লক্ষ আধারে । আজ আবার 
তীব্রভাবে প্রয়োজন তার মতো ষুগন্ধর পুরুষের । শত- 
বর্ষের পুণ্যলগ্নে তাঁর উদ্দেশে জানাই সত্রদ্ধ প্ৰণতি । 


বাঙ্গালীর আত্মানুসন্ধানের সাধনা ও প্রবর্তক সঙ্ঘ 


শ্রীমতী পাপিয়া! চক্ৰবৰ্তী যোদবপুব বিশ্ববিদ্যালয়) 


পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখীন হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে সে নবজাগরণ দেখ! গিয়ে- 
ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতের এতিহোর সঙ্গে 
পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মূল্যবোধের সামঞ্জষ্য করে জাতীয় 
জীবনে সেগুলিকে আত্মস্থ করে নেওয়া ৷ হয়ত বা 
আমাদের জাতীয় এঁতিহোর মধ্যে এই মূল্যবোধগুলির 
বীজ নিহিত ছিল বলেই তার যুগোপযোগী পুনমূৰ্ল্যায়ন 
সম্ভব হয়েছিল। গীতা এবং বেদান্তের পুনঃপ্রচার এরই 
ফলশ্রুতি। এই নবজাগরণের মৃলসসূত্র সুপ্তোখিত জাতির 
আত্মানুসন্ধান ৷ 

এই প্রচেষ্টা রামমোহন রায়ের সময় থেকেই আরম্ভ 
হয়ে ষায়। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত এই পাশ্চাত্য ছাচে 
গড়া স্বাজাত্যাভিমান ও সংস্কার আন্দোলন স্ব মহিমায় 
পূর্ণ বিকশিত হতে পারে নি। জাতীয় চেতনা ও সার্ব- 
জনীনতার ছন্দে ব্রান্মসমাজের নেতাদের বারবার দ্বিধা- 
গ্রস্ত হতে দেখা যাঁয়। অবশ্য সব চিস্তানায়কের ধ্যান- 
ধারণা কিছু একই ধরণের ছিল না। কখনও কখনও 
রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রচলিত হিন্দ সামাজিক প্রথার প্রতি 
মুক্তিহীন আসক্তি যুগের দাবী ব্যাহত করে । আবার 
এর প্রায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় “ইয়ং বেঙ্গলের? 
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুচিকীর্ষার মধ্যে ; ততুবোধিনী যুগের 
বৃদ্ধিগ্রাহ্থ সমস্বয় সাধারণের দরজায় পৌছাতে পারে নি; 
হিন্দুমেলার হিন্দু জাতীয়তাবাদ অনেক সময় উৎকট 
সাংস্কৃতিক স্বাদেশিকতার রূপ ধারণ করে । পাশ্চাত্য 
ভাবধাবায় প্রভাবিত সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব থেকে 
জাতিকে কিছুটা মুক্ত করে, ভারতীয় এঁতিহানুসারে অনৃ- 
শীলন ধর্মের সাহায্যে অন্তরের পরিবর্তন ও প্রসারের 
আদর্শ বন্ধিচচন্দ্র জাতির সম্মুখে তুলে ধরেন, নিজস্ব অর্থাং 
ভারতীয় ভঙ্গীতে জাতীয় চেতনার প্রকাশে তার 
“বন্দেনীতরম" মন্ত্রের অবদান অনস্বীকার্য, কিন্তু ভারতাত্মার 
বিকাশের ব্যাপারে তা আশানুরূপ সক্রিয় ও সার্থক 
ভূমিকা নিতে পারে নি। আধুনিক বাংলা তথা ভারতবর্ষ 
গড়ে তোলায় রামমোহন প্রমুখ নেতাদের বিশেষ 
অবদানের কথা মনে রেখেও এ কথা বলতে বাধা নেই 


যে সত্তরের দশক পর্যন্ত আত্মানুসন্ধ।নের ধারাটি খণ্ডিতই 
থেকে যায় ; নেতারা দেশের এতিহের মূল আত্মিক 
বূপটি ধরতে পারেন নি ; ইংরেজী না জানা জনসাধারণ 
বিশেষ করে মুপলমান সমাজ এর বাইরে পড়ে থাকে । 

আদৰ্শগত এই সংকটমুহূর্তে ভারতের আত্মিক রূপটির 
সম্পূর্ণ প্রতিফলন হলো দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরম- 
হংসের জীবনের মধ্য দিয়ে। তার জীবন সাধনায় শুধু 
ষে সাকার নিরাক্যর নিধিশেষে হিন্দুধর্মের সামগ্রিক 
রূপটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো তাই না, তার 'শিবজ্ঞানে জীব 
সেবা” এবং ‘মত মত তত পথ, নীতির ভিতর দিয়ে 
সৃগধর্ম অৰ্থাৎ বিশ্বজনীনত। ও মানবতাবোধ নুতন আলোয় 
প্রদীপ্ত হলো। দ্বন্দ্বের অবসান করে প্রেম এবং সাধিক 
এঁক্যের পথনির্দেশ করলেন তিনি। ব্যক্তিকে অন্তমুখী 
করে ভার অন্তনিহিত দেবত্বকে জাগিয়ে সমর্টির বা 
জাতির আত্মবোধ এবং মধাদা নুতন করে অর্জন করার 
শিক্ষাও পরোক্ষভাবে শুরু হলো দক্ষিণেশ্বর থেকে । এই 
আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, একটি জাতীয় ইচ্ছাশক্তির .. 
উন্মেষের জন্য, জাতির স্থাতন্ত্য বজায় রেখে আমূল 
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন এবং মানুষ-গড়া শিক্ষার কথা 
বললেন বিবেকানন্দ । উনবিংশ শতাব্দীর আত্মানুসন্ধানের 
সাধনার পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা দেখা দিল । 

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকেই এই সাধিক 
জাগরণের পথ থেকে পরাধীন দেশকে সরে আসতে হল 
রাজনীতির সঙ্কীৰ্ণ গণ্ডীাতে। স্বদেশী যুগের বিপ্লবীদের 
ভিতর এব ষে ধারাটি বয়ে চলতে অনেকে লক্ষ্য করেছেন, 
তাঁর প্রকৃতি এবং মূল উৎস সম্বন্ধে আক্র মতভেদ দেখা 
যাচ্ছে। স্বদেশী আন্দোঙনেব স্বাদেশিকতার বেশ কিছুটা 
পাশ্চাত্যের মালমসলায় তৈরি, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের 
যথার্থ মিনসৃত্রের অভাবে সেই গৌরবোজ্জল দিনগুলির 
উচ্ছ্বাস এবং আবেগ বান্বক্ষেত্রে ঠিক স্থায়ী রূপ নিতে 
পারল না। 

এরপর, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের যে সৃত্রটি 
জাতীয় জীবনের বহিৰুণ্তে স্থান নিয়েছিল, জাতির নুতন 
এবং পুর্ণ জীবন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিজের ভাবের 





পৌঁষ ১৩৮৮] 





বাঙ্গালীর আত্মানুসঙ্ধানের সাধন! ও প্রবর্তক সঙ্ঘ 





-১ পিপাসা সাপটা 








রঙ লাগিয়ে প্প্রবর্তকের, সজ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল রায়, 
সেটকে বস্তুগত জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে পূৰ্ণতর রূপ 
দেওয়ার চেষ্টা করলেন। প্রথম জীবনে এই আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি “সংপথাবলম্বী সম্প্রদায়” গঠিত 
করেন । বাস্তবিক শ্রীমতিলাল প্রতিষ্ঠিত “প্রবর্তক 
সঙ্ঘ’ উনবিংশ শতাব্দীর আত্মানুসন্ধানের ধারাঁটিরই 
ফলশ্ৰুতি, এই ধারাটিকেই তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে 
নিয়ে গিয়েছিলেন। এই উত্তরাধিক।ব সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল 
যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই ১৯১৬ খ্রীষ্টাবদের প্রবর্তক 
পত্রিকায় “বর্ষশেষে লেখা হয় ঠাকুরের মহাবাণী সফল 
করবে অৱনবিন্দ’’ দুই মহাপুরুষের এই সংযোগ 
এত্তিহাসিকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য শ্রীমতিলালের 
মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর মূলধারার অবিচ্ছিন্নতাঁ যেমন 
লক্ষণীয়, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা 
স্বাতন্ত্র্য, যা ১৯২১ ভ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তক সজ্বের” মাধ্যমে 
আনুষ্ঠানিক রূপ নেয়। 


১৯১০ শ্রীস্টাব্দে চন্দননগরে ইংরেজের আইনের কবল 
থেকে আত্মগোপনকারী যে বিপ্লবী অরবিন্নকে মতিলাল 
রায় আশ্রয় দেন ও নিয়মিত অৰ্থসাহায্য পাঠিয়ে ষশর 
পণ্ডিচেরীর কেন্দ্র গড়ে তুলতে তিনি সহায়তা করেন, সেই 
অরবিন্দই মতিলালের গুক এবং আত্মসমর্পণ যোগে দীক্ষা" 
দাত]। বিপ্লবী মতিলালের অন্তরের প্রেরণাকে আরও 
উদ্ধুদ্ধ করে শ্রীঅরবিন্দই আবার ৯১১৭ খজ্ৰীস্টাব্দে তাকে 
‘গতি পরিবর্তনের’ জন্য, বিপ্লব ও দমননীতির বাইরে স্থতন্ত্ 
পথের যাত্রী হওয়ার জন্য আহ্বান করেন। শ্রীঅরবিন্দ 
লেখেন ‘Revolution paralyses our efforts to deal 
peacefully but effectually with Repression. Repre- 
ssion refuses to allow us to cut the ground from 
under the feet of Revolution. Both demand 
a clear field for their conflict. Let us therefore 
stand aside” বিপ্লবের রক্তাক্ত পথ থেকে সরে গিয়ে 
ভখন শ্রীমতিলাল ‘নিৰ্মাণ’ বা গঠনমূলক জাতীয়তাবাদ 
সৃষ্টির পথ অবলম্বন করেন। তবে এই পরিবর্তন এক- 
দিনেই হয় নি। (১) ইতিমধ্যেই শ্ৰীমতিলালকে কেন্দ্র 


(১) জীবনসঙ্গিনী 


করে দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত-প্রথণ কিছু তরুণ (তাদের 
মধ্যে প্রাক্তন বিপ্লবীও ছিলেন ) চন্দননগবে এসে মিলিত 
হয়েছিলেন ৷ অবর্ণনীয় দুঃখকস্টের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতের 
সমক্টি-জীবনের জন্য ভার! নিজেদের প্রন্তত করে 
নিচ্ছিলেন! সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে শ্রীমতিলাল বলেন 
“আমাদের সে শানিত ছুবিকা রাঁজকার্ষে বিশৃঙ্খল 
আনিবার জন্য রাঁজপুরুষের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া আমূল 
বিদ্ধ হইয়াছিল, আজ তার প্রতিক্রিয়ার দিন আসিয়াছে; 
কে জ্ঞানে সে ছুরি ফিবিয়া আমাদেরই বক্ষের রক্ত পান 
করিবে কিনা ?” (২) বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই 
উক্তিটিকে ভবিষ্যংবাণীর মত মনে হয়। তিনি পরে 
মনে করেছিলেন যে এই জাতীয় বিপ্লব ঠিক যেন ভারতের 
স্বধৰ্ম অনুযায়ী হয় নি, এখানে স্বদেশপ্রীতিব প্ৰকাশ কিছুটা 
পাশ্চাত্য রীতির অনুষায়ী হয়েছে ৷ 

১৯১৫ খৃস্টাব্দে উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের 
অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে পাক্ষিক পত্র প্রবর্তক ক্ষোভ 
প্রকাশ করে লেখে, “একবার হিন্দুসমাজেব দিকে 
তাঁকাও-__দেখিবে কোথাও এঁক্য নাই, প্রেম নাই, প্রাণ 
নাই, আছে কলহ, আছে বিদ্বেষ ৷? (৩) শ্ৰীমতিলাল 
বুঝতে পেরেছিলেন যে অন্তরের পরিবর্তনেই গৃহকলহের 
প্রতিকার সম্ভব, দেশের আত্মিক শক্তি স্নিয়ন্ত্রিত না 
হওয়ায় পাশ্চাত্য ভাবধারার পৰিপাক ঠিক হয় নি-- 
জাতির সামনে আবার দেখা দিয়েছে আদর্শের সঙ্কট । 
বিপ্রবের উত্তেজনায় যে মুক্তি কামনা তা পূর্ণ স্বাধীনতা 
আনে না--এর জন্য চাই আত্ম প্রস্তুতি, চাই তপস্যা । 
ব্যক্তিগত জীবনের এক তিক্ত অভিজ্ঞতা তাকে জ্ঞানিয়ে 
দেয় যে, ‘সংযমহারা পশুবলদৃপ্ত জাতি? বিপ্লব করতে 
পারলেও ‘ধর্মরাজোর’ প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।” 6) 
বিপ্রবের প্রয়োজন সবাগ্রে মানুষের হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে; 
ব্যঙির ভিতর দিয়ে সমষ্টির অন্তদ্রষ্টি জাগাঁনর মধ্যেই 
তিনি ভবিষ্যতের শক্তিশালী দ্সাতিগঠনের সম্ভাবনা দেখতে 


(২) প্রবর্তক ১৩২৯ সপ্তম সংখ্যা 


(৩) প্রবর্তক ১৩২২ 
(৪) জীবনসক্তিনী 
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পান। তাই “দেবচরিত্র' গঠনের নুতন মন্ত্র নিয়ে প্রবর্তক 
পাক্ষিক পত্রিকা হিসেবে ১৯১৫ ধ্ৰীষীবো আত্মপ্রকাশ 
করল ; য! ন! থাকলে ‘ঘরে ঘরে হাহাকার ওঠে” প্রবর্তক 
‘সেই অমূল্য বস্তু’ অর্থাৎ চরিত্র গঠনের সাহায্য করবে। 
‘এই চরিত্র সাধনার সামগ্রী-তাই হিন্দুর সর্বকর্ম ধৰ্ম- 
সাধনার উপর প্রতিষ্টিত। হিন্দুৰ চরিত্র পূর্ণাঙ্গ’ ৷ মানুষের 
মস্তিষ, হৃদয়, প্রাণ ও শরীর বিশুদ্ধ হলে অর্থাৎ মানুষের 
জীবন ভগবজ্তাবের আধার হলে, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে, 
সেবায় ঈশ্বরের ইচ্ছাই জীবনে অভিব্যক্ত হয়। এই 
সুকঠিন পথের দিব্যযাত্ৰী তৈরি করার ভার নিল প্রবর্তক ৷ 

প্রবর্তকেরও রাষ্ট্রদাধনা ছিল ; কিন্ত তা হিংসাত্মক বা 
অহিংস প্রতিবাদমূলক নয়। শুধুমাত্র শাদনব্যবস্থা 
পরিবর্তনের জন্যঃ কাউন্সিল সম্প্রসারণ বা ভোটাধিকাঁরের 
দাবী আদায়ের জন্য পাশ্চাত্য ভাঁবাশ্রয়ী যে আন্দোলন 
তার সাহায্যে পূর্ণ স্বরাজ আসা সম্ভব নয়। আত্ম- 
সংগঠনের পথে ভাই প্রবর্তক স্বরাঁজের চিন্তা করেছিল। 
শ্রীমতিলালের দৃঢবিশ্বাস ছিল যে স্বরাজের লক্ষ্য নিয়ে 
যারা সম্িবদ্ধ হতে চায়, অথচ জাতির সংস্কৃতির সন্ধান 
রাখে না, তাদের গতি কিছুদূর গিয়ে রুদ্ধ হয়ে ষায়। 
আত্মশক্তি সম্বন্ধে জাতিকে সচেঙন করাই সৃজ্নধ্মী 
জাতীয়তার মূলমন্ত্ৰ ভারতে তার ভিত্তি স্বভাবতই 
আধ্যাত্মিক। শ্রীঅরবিন্দ (যিনি স্পষ্টই বলেন যে 
প্রবত্তকের কেন্দ্রে আছে আ্ীমতিলালের এবং পশ্চাতে তার 
নিজের শক্তি) ঘোষণা করেন ‘Our ideal is a new 
birth of humanity into the spirit.” (৫) 

কিন্তু এই অধ্যাত্মবাদ জীবনবিমুখ পলায়নীবৃত্তি নয়-_ 
মোক্ষ এর লক্ষ্য নয় । ‘অহং’বোধ এবং প্রাকৃত কামনা 
ত্যাগ করতে পারলেই ধর্ম ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য এসে 
ষায়। বাস্তবন্রীবনকে সুপরিকল্পিত ও সুনিৰ্দিষ্ট পথে 
পরিচালিত করার বিশিষ্ট পদ্ধতিই প্রবর্তকের জীবনমুখী 
ধর্মের তত্বকথা । এখানে ‘যোগস্থ কুরুকর্মানি’ গীতার 
সেই চিরপরিচিত আদর্শের অনুরণন শোনা ষায়। আবার 
মানবতাধৰ্মা এই জীবনবাদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর 
মানবমুখী ধর্মের (॥৬॥৭i$০৷) পরিণত ফলও চোখে 


(৫) The Standard Bearer, 1920 
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পড়ে ; তবে এট পাশ্চাত্যের ভোৌগব।দ বা Hedonism, 


নয়, ত্যাগের ভিতর দিয়ে শুদ্ধ ভোগের আনন্দ । 
শ্রীমতিলাঙ্গ মনে করতেন, বোঁদ্ধধর্মের প্রচার এবং 


শঙ্করাচার্ষের মায়াবাদ জীবনবিমুখ সন্গ্যাস্রে আদর্শ 
সামনে এনে ভারতীয় সমাজকে দুর্বল করে ফেলেছিল । 
শ্রীঅরবিন্দ সাপ্তাহিক Standard Bearer-এর প্রথম 
ংখ্যায় লেখেন, ‘Our ideal is not a spirituality 





that withdraws from life, but the conquest 
of life, by the powcr of the 9910, প্রবর্তক 
তাই ছ্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারে “যে দেশে 
লক্ষ লক্ষ নবনারী দ্বভিক্ষে অনশনে অস্থিচর্মসার 
হয়ে নীরবে জীবনলীলা সাঙ্গ করে--ষার| তাদের সে 
অবস্থা কি করে হলো জিজ্ঞেস কল্লে-এক হাতে পেট 
বুলিয়ে আর এক হাত আকাশের দিকে তুলে ভগবানকে 
নির্দেশ করে ভগবানকে অপমান করতে দ্বিধা বোধ করে 
না_-তারা কেবল ত্যাগকে কেন ভগবানকেও যে ভুল 
বুঝেছে এই আমাদের বিশ্বাস ৷ (৬) 
শ্রীমতিলাল পুরাঁণো পন্থার সন্ন্যাসের তীব্র 
সমালোচনা করেন ; তিনি মনে করতেন যে মানুষের 
পুরুষকার উদ্বুদ্ধ করে আধুনিক সমাজের উন্নতির সহায়তা 
করা সন্ন্যাসীর অন্যতম কর্তব্য । (৭) এই সংগ্রামের সূত্রপাত 
করে যান বিবেকানন্দ। শ্রীমতিলাল বলতেন, এই 
দুঃখভর| জীবন থেকে যে সৌন্দর্য এবং আনন্দ সৃষ্টি 
করতে পারে, পরমসূন্নরের পুজার সেই অধিকারী ৷ তাই 
প্রবর্তকের ছত্ৰে ছত্ৰে ভেসে ওঠে জীবনের জয়পন-_ 
“বিচিত্র আলোক ফেলি হিয়া খানি করিয়া রঙীন, 
বাজাইতে চাই বিশ্বে লক্ষ রাগে জীবনের বীণ । (৮) 
প্রবর্তক কোথাও দেশের অতীতের অন্ধ অনুসরণের 
কথা বলেনি ৷ বিবেক।নন্দর মত শ্রীমতিলালও উংরেজের 
সদগুণগুলি জাতীয় জীবনের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করার 
কথ! বলেছেন ৷ পাশ্চাত্যের আছে বিজ্ঞান, শিল্প, 
বাণিদ্য, প্রাচ্যের প্রেম, বিশ্বাস ও সত্যের দাধন। 
বিদেশী ভাবকে ভারতীয় ভাবের অনুগত করে প্রাচীন 
ভারতের মূল ভাবটি জাগিয়ে ভবিষ্যতের জন্য একটি পুর্ণ 


(৬) প্রবর্তক ১৩২৩ (৭) এ (৮) এ 
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জীবনাদর্শের প্ৰতিষ্ঠা প্রবর্তকের মতে, আমাদের কর্তব্য 
প্রবর্তক খণ্ড আদর্শের ঘোর বিরোধী । “গতির সহিত 
স্থিতির বীর্য ষদি হারাইয়৷ যায়, তাহা হইলে জাতি 
লক্ষ্যহারা হইয়া পড়িবে (১) 

নিয়বর্ণের হিন্দুর ধর্মান্তরীকরণে অন্তান্য হিন্দুনেতার 
' মত শ্রীমতিলালও যে বিচলিত হননি তা নয়। তা ছাড়া 
মানবতার পুজারী এবং নুভন ভাবের উদগাতার পক্ষে 
জাতিভেদের নিন্দা করা এবং ব্ৰাহ্মণ শুদ্ব উচ্চনীচের 
ভ্রাতৃত্ববন্ধনের কথা বলা ধুবই স্বাভাবিক ; প্রবর্তক সঙ্গে 
অ(তিভেদ নেই। অথচ মনে হয় যেন আধুনিক জাতিভেদ 
এবং বৈদিক যুগের বর্ণাশ্রমের মধ্যে আ্রীমতিলাল একটি 
সুক্ষ্ম প্ৰভেদ করেছেন। বৰ্ণাশ্ৰম ভারতের নিজস্ব সামগ্রী 
তাই স্বধৰ্মে আস্থাবান প্রবর্তক নূতন ভাবের, নুতন বেশের 
বর্ণাশ্রমের ভিত্তিতে জাতিগঠনের কথা বলে দুটি আপাত 
বিরোধী নীতির সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করে। গুণ ও 
কর্মের বিভাগের উপর প্ৰতিষ্ঠিত চতৃবর্ণ চক্রাকারে 
আবর্তিত হচ্ছে । যৃগপ্রভাবে আজ সবাই শুক্র, 
ভগবানের অন্নময় কোষে ষার অবস্থান ; কিন্তু আত্ম শুদ্ধির 
ভিতর দিয়ে তাকে ব্ৰাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সাহস 
; এবং বৈশ্যের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে ; এভাবে ‘শৃদ্ৰ’ 
যদি ‘ব্ৰাহ্মণত’ উত্তীর্ণ হতে পারে তাহলে বর্ণবৈষম্য 
অবলুপ্ত হবে, স্বধর্ম অনুযায়ী সকলেই বিকাশের সমান 
সুষোগ পাবে এবং কলিতে স্বর্গরাজ্যের প্ৰতিষ্ঠা’ হবে__ 
নৃতন সমাজ গড়ে উঠবে ৷ এটি প্রবর্তকের বিশিষ্ট মত, 
যদিও এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের কথাও মনে 
পড়ে। 

প্রবর্তক প্ৰচলিত সমাজসংস্কার, নারীমৃক্তি বা জন- 
সাধারণ এবং নারীর মধ্যে প্ৰচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ অনুভব করে নি। 
এনমকি রামমোহন লাইব্রেরীতে আতুত জাতীয় শিক্ষার 
আলোচনা সন্ভায় শ্রীমতিলাল এই জাতীয় অনুষ্ঠানকে 
‘্ুমুগ’ বলে অভিহিত করেন। (১০) তার মতে প্রচলিত 


(৯) হিন্দুত্বের পুনরুখান 
(১০) প্রবর্তক ১৩২৩ 


শিক্ষা এবং আংশিক সংস্কারের সাহায্যে অখণ্ড জাতীয়ত 
গঠন সম্ভব নয়। তিনি তাই চেয়েছিলেন এমন শিক্ষা যা 
মূলে আঘাত করে জাতির গোপন প্রাণশক্তির উৎসমুখ 
খুলে দেবে। তাই সজ্বের পরিচালিত শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে গুরুকুলের মূলনীতির সঙ্গে আধুনিক ভাবধারা 
এবং গুযুক্িবিদ্যাকে সংযুক্ত করা হয়েছিল । এই শিক্ষা- 
ব্যবস্থার সৃষ্ট মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল প্রবর্তক 
সঙ্ঘ। 

আধুনিক মুগে সঙ্ঘই শক্তি । আত্মসমৰ্পণ যোগের 
অধ্যাত্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রবর্তক সঙ্ঘ নবমুগের 
জরপাস্কুর। শ্রীঅরবিন্দের মতে “আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মার 
এক্য মুতিই সজ্ঘ' | প্রথমেই বৃহৎ সামাজিক বা রাজ- 
নৈতিক সংহতির কথা না ৰলে, ‘সত্য’, ‘সমন্ধ’ ‘সংযমের’ 
তিবেণীধারায় সঞ্জীবিত স্বল্প পরিসর সমষ্টিজীবনই 
শ্রীমতিলাল চেয়েছিলেন। জড়বিজ্ঞানের নাগপাশে 
শৃঙ্খলতবুদ্ধি যান্ত্ৰিক মানুষ বহিরাগত আদর্শের উপকরণ 
নিয়ে মানবজাতির মিলনের পথ খু'্জছে ; কিন্তু প্রবর্তকের 
মতে প্রধানত অথবা একমাত্র এই উপায়গুলির সাহায্যে 
মানবসমাজের একতা স্থায়ী এবং সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে না! (১১) বাংলার তথা ভারতের নিজস্ব 
ধর্ম অনুষায়ীই যে সংঘ গড়ে তুলতে হবে, সজ্ঘগুরু 
এবিষয়ে কোনও অস্পষ্টতাই রাখেন নি; তাই সঙ্ঘ 
অর্থে ইংরেজী ০০006 শব্দের প্রয়োগ যথাযথ হয় না। 
প্রবর্তক সভব সঙ্কীর্ণ ধৰ্ম সম্প্রদায় নয়, কোনও দিনই 
শুধুমাত্র হিন্দুসমাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এর লক্ষ্য 
ছিল না। সঙ্বগুরু ডাক দিয়েছিলেন, ‘ধৰ্ম বর্ণ জাতি 
নিধিশেষে পাগল কে আছ, সাড়া দাও |” (১২) 

এই সঙ্ঘে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকারের 
ভিতিতে নারীকেও আমন্ত্রণ জানান হয়। কাম বর্জন 
নয়, ইন্জিয়ের তামসিক নিশ্চেষ্টতা নয়, প্ৰয়োজন 
হিন্দ্ৰিয়রে ভাগবং সম্প্ৰসারণ।’ (১৩) শোধিত কাম 


(১১) প্রবর্তক ১৩২২ 


(১২) জাতি সাধনায় সপুঘশক্তি 
(১৩) প্রবর্তক ১৩২৩ 
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সৃষ্টি ও গঠনের জন্য উম্মাদ করে। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের 
চিন্তাধারা থেকে আরও একটু এগিয়ে যাচ্ছেন 
শ্রীমতিলাল। 

অর্থোপার্জনেরও সামাজিক প্রয়োজন আছে, ধর্মের 
ক্ষেত্রেও পরগাছ। হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার কারো 
নেই। কিন্ত উপার্জনের উপায় শুদ্ধ হওয়া আবশ্কক। 
লুণ্ঠন ব| ভিক্ষাবৃত্তি কোনটিই শ্রীমতিলালের কাম্য ছিল 
না৷ তিনি বৃহ দান গ্রহণেরও সমর্থক ছিলেন না) 
কারণ, ‘কোন শুভকর্মে দাতা ষদি তদনুকুল মনোবৃভি 
পরায়প না হইয়! অর্থ দান করে, সেই অর্থে যে প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিবে, তাহা দাতার প্রতিকূল মনের বৈগুপ্যে 
শ্ৰেয়; লাভ করিবে না ।’ দ্বিতীয়ত ‘যে অর্থ দান লভ্য সে 
অর্থের হিসাব বা জবাবদিহি করিতে হয় না, সে অর্থ 
ব্যয়ে দায়িত্ব না থাকায়, উহাতে চরিত্রবলের পবীক্ষা হয় 
না এবং ব্যয় করার বিচার-বুদ্ধিও থাকে না) উহা এক- 
প্রকার বিলাসের ন্যায় নিরর্থক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় 16১৪) স্বদেশী 
যুগের পর বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ও জাতীয় অবস্থা তিনি 
দেখেছেন। 

তাই অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন প্রবর্তকের বিশিষ্ট ধর্ম; 
এবং আধুনিক যুগের উপযোগী আদর্শ। এরজন্য 
শ্রীমতিলাল ৯% সুদে দেশবাসীর কাছে এক লক্ষ টাকা 
খাণ করেন। আনত্মনিৰ্ভরতার প্রপ্নৌোজনে জন্ম নেয় কাঠের 
ব্যবসায় ‘রক্ষিত দে এণ্ড কোম্পানী’ ‘ম্বণাপিনী বন্ত্রবয়ন 
কার্যালয়” সুন্দরবনের কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান্‌। 
নিজের ব। নিদ্দের পরিবারের জন্য নয়, সভ্ঘেব জন্য 
সমাজের জন্য, জাতিগঠনের জন্য এই অর্থোপার্জন-__ 
ভগবহ্ৃদ্দেশ্ত সাধন এর লক্ষ্য। সুতরাং এই সজ্ঘে কারো 
স্বতন্ত্র অর্থভাপ্ডার নাই ; অক্নক্ষেত্েরে অখণ্ডতা আত্মিক 
এক্যকেই সুদৃঢ় করে, গড়ে উঠে সঙ্ঘের গাহস্থ্য সম্ন্যাস। 
সকলের জন্তই এখানে কর্ম বাধ্যতামূলক । গুণ বা 
ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী 
ভোগ্যবস্ত গ্রহণ, এই সুপরিচিত মার্ক্সীয় নীতির রূপায়ণ 
প্রবর্তকের অর্থসাধনায় সুপরিস্ফুট ; কিন্তু মাক্সীয় দর্শন 





(১৪) জীবনসজিনী 


থেকে এর প্ৰভেদ এই যে, এই সুকঠিন নীতি ছন্দমূলক 
বন্তবাদের পরিধর্তে অধ্যাত্মচেতনা প্রসৃত একা ত্মানুভূতির 
উপর প্ৰতিষ্ঠিত। এই পথেই ‘অহং’ এর বিসর্জনে 
কর্ম নিষ্কাম এবং স্থায়ী সমবায়ী সমাজের প্রবর্তন 
সম্ভব হয়। 5০0 long as egoism and attachment 
even in its last remnants cling to the vital 
being of the communal leader, there can indeed 
be no perfect and faultless commune’. | (১৫) 
এই রকম শোধিত অর্থ এবং কাম ধর্মের উপর প্ৰতিষ্ঠিত, 
তাই এই পথেই যথাষথ অর্থের সুষম বণ্টন এবং নবজাতির 
সংহতি সম্ভব । প্রচলিত অর্থে ধর্মীয় বা সেবাধ্শী সঙ্ঘ 
বলতে আমরা য! জানি বা দেখি প্রবর্তক সজ্ঞঘের 
সঙ্গে তার পার্থক্য মৌলিক। তবে সেবাও সম্পূর্ণভাবে 
এর কমসুচা বহিভূতি নয়, এই প্রদঙ্গে উত্তরবঙ্গের বন্যা!য় 
(১৯২৯), কলকাতার দৃভিক্ষে (১৯৪১), নোয়াখাপির 
দাঙ্গায় (১৯৪৬) প্রবর্তকের সেবাকার্য উল্লেখযোগ্য! 
Totalitarianism বা সর্বগ্রাসী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তকের 
স্বভাবধৰ্ম নয়; বাস্তবিক $... সমর্টি আত্মার সহিত 
অবিচ্ছেদ প্রবাহ রাখিয়া স্বাতস্ত্যের বৈচিত্র্যের শুদ্ধ প্রকাশ 
ইহাতে (অৰ্থাৎ এই সঙ্ঘসাধনায়) বাধে না; বরং 
আপনাকে বৃহৎ করিয়া তোলার ইহাই অদ্বিতীয় 
উপায় ৷’ (১৬) এর প্রধান লক্ষ্য সংখ্যাধিক্য অর্জন নয়, 
আত্মপ্রতিষ্ঠ নানা প্রাণের অমর সংমিশ্রণ । এখানে হিন 
শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন থেকে প্রবর্তকের পার্থক্য 
স্পষ্টই চোখে পড়ে । দিব্যভাবে ভাবিত ব্যধ্টির সমণ্টির 
স্বার্থে স্বেচ্ছায় আত্মবিলোঁপ, এবং সংযত সংহত জীবনের 
মধ্যে নবজ্জাতির বিকাশের আদর্শ সমাজবিজ্ঞানে একটি 
নূতন গবেষণার বিষয় হতে পারে । 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, যে ধর্মের ভিত্তিতে প্রবর্তক 
নূতন সমাজ গডতে চেয়েছিল তা কি হিন্দুর ধর্ম? একথা 
ঠিক যে উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুর যে আত্মানুসন্ধান 
শুরু হয়, বিংশ শতাব্দীতে প্রবর্তক সঙ্বঘকে আমরা তার , 
পরিপূবক হিসাবে দেখতে পাই। কিন্তু প্রবর্তবের প্রধান 





(১৫) Spiritual Commuiusm 


(১৬) জাতি সাধনায় সজ্বশক্তি 
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উদ ৪ 


মন্দির 


অন্মবিদ্যা 
এই সিদ্ধপীঠ ব্রহ্মবিদ্য! মন্দিরের দ্বিতল কক্ষে সভ্বগুরু শ্রীমতিলাল সঙ্ঘ 
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প্রতিষ্ঠার পর থেকে জীবনের অধিকাংশ দিনগুলি অতিবাহিত করেন। 


২৭৪ 


প্রবর্তক ঃ বিশেষ সংখ্য! 


[ পৌষ ১৩৮৮ 








উদ্দেশ্য হিন্দুর স্বকীয় স্বাতন্ত্রযের বিকাশ ঘটিয়ে জগতে 
বিপুলতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা। হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত 
সার্বজনীন উদার ভাবটিও প্রবর্তকের ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে । 
সঙ্্বুক লেখেন, “প্রবর্তক সঙ্ব হিন্দু সংহতিকেই ভারত 
জাতির মূল বীর্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুর সংস্কৃতি ও 
স্বধর্মই আমাদের শক্তির উৎস 1€১৭) এ কথাও তিনি 
বলেন যে হিন্দুাতি আজ হীনবীর্ষ_এই জন্য বিশ্বধৰ্ম, 
বিশ্বপ্রেম, বিশ্বদাতির আদর্শবাদের ধুয়া ধরে মিথ্যা 
সান্তবনায় সে বেঁচে থাকতে চায় ; আত্মবৈশিষ্ট্য হারিয়ে 
নিখিল মানবতার প্রতি প্রেম প্রয়াস আত্মবঞ্চনারই 
সামিল। তাই লোকবল নয়, তপস্যা এবং আত্মশুদ্ধির 
সাহাযো আগে এই জাতির আত্মবল গড়ে তুলে তাকে 
বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। অবশ্য চুড়ান্ত 
বিশ্লেষণে প্রবর্তকের হিন্দুধর্ম ভারতধৰ্ম ; সজ্ঘগুরু বলেন, 
“আমি ভারতের, তাই আমি আর্য, আমি হিন্দু ৷’(১৮) 
প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের অন্তরের ঈশ্বরকে চিনে তার 
ঈশারায় চলতে পারে--তবে ছন্দের অবসান হবে। 
প্রবর্তক বুঝতে পেরেছিল যে হিন্দুর সাধনায় মুসলমানকে 
স্থান দেওয়ার উদ্যোগ ছিল ন! তাই নবীন সাধকের 
দৃষ্টি দেই দিকে আকর্ষণ করেছিল । (১৯) প্রবর্তকের 
আহত ধৰ্মসম্মেলনে সব ধর্মের লোকেরই মন্দিরের ভিতরে 
আপন আপন ধর্মরীতি অনুযায়ী উপাসনায় বাধা ছিল 
না। সঙ্বগুরু বলেন ‘...এক মায়ের মুগল সন্তান এই 
হিন্দু মুসলমান চিরদিন একই সত্যে জীবন পণ করিয়া 
উঠিয়া দ|ড৬াইবে ৷’ এর জন্য ভারতের “সনাতন ধর্মকেই 
স্ব স্ব ধর্মীয় নামে বিশেষিত করিয়া লইলে, ভারত ও বস্তুতঃ 
আমরা পরস্পর হইতে পৃথক হইব ন! ৷? (২০) 
শ্রীমাতলালের এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা যেন 
বিবেকানন্দের ইসলামীয় শরীরে বৈদান্তিক মস্তিষ্কের 
আদর্শের প্রতিধ্বনি শুনি--ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা 
সমাধানের ইঙ্গিত দেখতে পাই । বাস্তবিক বাংলাদেশের 


(১৭) জাতিসাধনার সম্বশক্তি 
(১৮) এ 

(১৯) প্রবর্তক--১৩২৮ 

(২০) জাতিসাধনায় সঙ্ঘবশক্তি 


চিক কক 


হিন্দুসমাজ নিয়ে শুরু করলেও প্রবর্তকের চেতনা ভারত, 
জগৎ এবং ভূমার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । “বাংলার বিচ্ছিন্ন 
মহাশক্তি কেন্দ্রপত্ত হইয়া সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন 
করিবে (২১ প্রবস্তককে চিনতে ভুল হয় না, যখন 
দেখি-'ঠাকুরের ( রামকৃষ্ণ ) সর্বসমন্বয়কারী মহাবীজ 
মহামহীরুহরূপে ভবিয়ং ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিবে। কিন্ত শ্রীডগবানের পুর্ণলীলার পরিপন্থী 
সাম্প্ৰদায়িক গণ্ডীর আসক্তি আজ এই সুমহান কর্মে 
সমূহ বাধা প্ৰদান করিতেছে ; হিন্দুর হৃদয় হইতে এই 
দুৰ্জয় অহঙ্কার বিদ্বরিত না হইলে, এই অহমিকার সন্ধীৰ্ণ 
সাম্প্রদায়িক ভাব সাধকদিগের হৃদয় হইতে তিরোহিত 
না হইলে, শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমান্বিত বিরাট লালার-- 
হিন্বৃস্বানে পরিষ্ফুরপ হইবে না।”২২ সঙ্ঘগুরু বলেন, 
ভারত যেদিন তুমার চেতনায় সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হতে পারবে 
সেদিন হিন্দু ধর্মের বাহ পরিচ্ছদেরও প্রয়োজন 
থাকবে না। 

ইউরোপীয় নবজ্বাগরণের ফলশ্ৰুতি যে পাশ্চাত্য 





‘> 


সভ্যতা, তা বুদ্ধির দীপ্তিতে এবং মননের প্ৰাথৰ্যে বাহা- = 


প্রকৃতি জয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছে সত্য, কিন্ত আত্ম প্রকৃতি 
জয় এবং আত্মস্থ হয়ে স্বাধীনতা উপভোগের পথ দেখাতে 
পারেনি। এরই অবশ্য্ভাবী ফল, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, 


5,,,68£5575650 and highly magnified consum- 
mation of the animal’ ২৩ দ্বন্দের, স্বার্থপরতার, 


নীচতার অবসান করে নূতন সমীজব্যবস্থা পড়ে তোলার 
জন্য বিশ্বময় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, নানা ‘বাদের’ 
বঙ্কার উঠছে, কিন্তু মানুষের আত্মার মৌলিক পরিবর্তন 
ন! হওয়ার ফলে কোনও প্রচেষ্টাই সৰ্বাঙ্গীন সার্থকতা 
লাভ করছে না । 

ভারতেও আজ ছিন্নমস্তার পূজায় চারিদিক রক্তাক্ত ; 
দেশের যুবশক্তি দিশীহার] ও উন্মার্গগামী ; সমাত্রজীবন 
আপাদমস্তক দুর্নীতি গ্রস্ত ভেদাভেদ ও সাম্প্ৰদায়িকতায় 
জাতিবোধের অভাবই সূচিত । বহিরাগত কোনও কোনও 


(২১) প্রবর্তক--১৩২২ 


(২২) প্রবস্তক--১৩২৩ 
(২৩) সজ্বরু শ্ৰীমতিলাল 


পৌষ ১৩৮৮] 


ভাবধারার অন্ধ অনু করণের সঙ্গে আবার জাতির পুরানো 
কুসংস্কারের সহাবস্থান বিগন্ত শতাব্দীর জাগরণকে প্ৰায় 
ব্যৰ্থ করতে চলেছে। জাতির সামনে নূতন করে সঙ্কট 
দেখা দিয়েছে-তার আত্মানৃসন্ধান দিধাগ্রন্ত। 
Bb প্রাকৃাবীনতা যুগে ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে জন্ম 
হলেও নিৰ্মাণ যজ্ঞের খাত্বিক প্রবর্তকের বাতীর প্রাসঙ্গিকতা 
স্বাধীন ভারতে শুধু যে বর্তমান, তাই নয়, এর গুরুত্ব বা 
প্রয়োজন বোধহয় আরও বেড়েছে। মতিলাল 
বলেছিলেন, ‘ভারতের স্বাধীনতা ভারতের জাতিগত 
চরিত্রের অনিবাৰ্য অভিব্যক্তি স্বরূপ হওয়াই বাঞ্চনীয়। এই 
জাতি যদি পবিত্রতা ও মহত্বের ভিত্তিতে গড়িয়া না উঠে, 
তাহার অঞ্জিত স্বাধীনতা গৌরব ভারতের আত্মাকে 
তৃপ্ত ও সার্থক করিবে না (২৪) আজ সমাজ ও রাজনীতির 


(২৪) জীবনসঙ্জিনী 








বাঙ্গালীর আত্মানুসন্ধানের সাধনা ও প্রবর্তক সঙ্ঘ 


২৭৫ 





স্বাসরোধকারী কলুষিত পরিবেশ সঙ্বগুরুর বাস্তববুদ্ধি 
এবং দ্বরনপিতারই প্রমাণ দেয়। প্রবর্তকের পথ ভারতের 
্বধর্মনিষ্ঠার পথ ; এই পথেই ভারতে নৃতন জাতি ও নুতন 
সমাঁজ গড়ে উঠলে তা দীর্ঘস্থায়ী ও অধিক ফলপ্রসূ হবে। 
প্রবর্তকের মতে জগতের সব জাতিই স্ব স্ব চিহ্নিত ক্ষেত্রে 
থেকে বৈচিত্র্যের মাঝে এঁক্যলাভ করতে পাৱে); 
নইলে অন্তদ্বন্দ্ে তারা একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে 
ষাবে। 

প্রবর্তকের আহ্বান নবীনের উদ্দেশ্যে; নবমন্ত্রের 
পুজ্জারীদের সম্বন্ধে Standard Bearer ( ১৯২৭) লেখে £ 
“They must be men who will dedicate them- 
selves not to the Past or the Present but to the 


Future. 


যুজষ্ট1 সঙ্ঘগুরু মতিলাল 
শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত 


পৃথিবীর বৃত্তপথে ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে 
একদা লভিন্‌ এক পরম সন্ধান, 
যেথা এক পুণ্যভুমি তরুছায়া ঘেরা 
বায়ু স্পর্শে বহে যেথা কুসুমের ঘ্ৰাণ । 
খাতিকের খাকরব ইষ্টসাধনায় 

মধুর উদাত্ত কণ্ঠে যেথা শুনা যায়, 
জীবনের যজ্ঞধুম জ্বলে অহনিশ 
প্রাণের হবিত্ৰ সেথা সবে করে দান! 


সে এক পরমাশ্রয় আত্য়প্ৰদাতা 
রচিলেন পুণ্যতীর্থ ভাগীরথী তটে 
খাষিবুগ-গ্র বর্তন-শু ছ-প্রচেষ্টায় 

যুগান্তর সৃষ্টিকে যুগের সঙ্কটে ৷ 
তারি সে আহ্বান-বাণী পাঞ্চম্য রবে 
তীর্ঘস্করবূপে হ’ল উপনীত সবে, 
আত্মসমর্পণে তারা আত্মাহুতি দিয়া 
লভিয়।ছে নবদীক্ষ! তাহার নিকটে । 


তিনি সেই সঙ্বগুরু ধধি মতিলাল 
তারি আজ ভম্মশতবর্ষ-শুভক্ষপে 
সমাগত ভক্তবৃন্দ ভক্তি-ভাবনায় 
নিবেদিতে আবত্মপ্রাণ তাহার চরণে। 
হে যুগধি পথদ্রহ্টা পথের দিশারী 
অন্ধকারে আলোকের চির-মভিসারী 
এ যুগসনঙ্কটে পুনঃ তব আবির্ভাব 
একাই প্রয়োজন মুগ প্রয়োজন । 


প্রাণপুরুষ শ্রীমতিলাল 
কুমারী আশালতা চৌধুরী 


প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিঠাতা শ্রীশীসজ্ঘগুরুর জন্মশত- 
বাধিকীতে আজ মন গভীরে খৃজছে গুরুকে । চোখের 
সামনে আজ্ক নেই বটে তিনি, কোথায় তার শক্তি 
গে।পনভাবে রয়েছে তার দিশা আজ খু'খে পাচ্ছি না। 
সঙ্তবের ইতিহাসের সঙ্গে, সজ্বের প্রতি কর্মের সঙ্গে তার 
সম্বন্ধ জড়িত হয়ে আছে। আজ তার এই জন্মশত- 
বাধিকীর পুণ্যদিনে সভ্ঘবদ্ধ হয়ে তার কাছে আজ 
করুণা ও-পক্তি প্রার্থনা করি । 

ভারতবর্ষে অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন। সঙ্বগুরুও 
তাদের মতন জগৎগুরুর স্থান নিয়ে ভাগীরথী তীরে চদ্দন- 
নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার জীবনের প্রতি ঘটনা 
অভি মর্মান্তিক । মহাপুরুষের আধার ও মন ছিল বলে 
সব কিছু ভগবানের চরণে তিনি অর্পণ করেছেন। তিনি গান 
গাইতেন “ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, গোবিন্দ আমার 
প্রাণরে / এই হরিনাম যে করে সেই আমার প্রাণ রে।” 
সঙ্ঘগুরুর ভাবকে বহন করবার জন্য তার ভাবে উদ্ধুদ্ধ 
হয়ে তাঁর কাছে অনেক সঙ্ঘ সম্তানমপ্ডলী উপস্থিত 
হয়েছিল । তাদেরই নিয়ে তিনি সঙ্ঘের সূচনা করলেন। 
শ্রীমন্দিরের অনেক ইতিহাস আছে, সেই এঁতিহৃকে বহন 
করে চলবার অঙ্ক তিনি আজীবন সাধন! করে গেছেন। 
মন্দিরে ছিল তার সজ্ঘ সন্তান সম্ন্যাসীদল। ভারতে 
দশাবতার ত্যাগ ও বৈরাঁগ্যের প্রতীক চিহ্ন স্থাপন করে- 
ছিলেন। পুজা, অনুষ্ঠান কিছু বাদ দেননি সজ্ঘগুরু ৷ 


তার সমস্ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল ভগবং সাধনা ৷ মানুষ 
যে ভগবানের সন্তান এই আত্মচেতন! প্রতি মানুষের 
মধ্যে জাগাতে চেয়েছিলেন । ভগবানের উপাসনা দিনে 
চারবার সঙ্ঘবন্ধভাবে সজ্ঘগুরু করতেন ৷ ধর্ম শুধু মন্ত্র 
নয়, কৰ্মই মন্ত্র হোক জীবনে, এই ছিল তার প্রধান 
উদ্দেশ্য । শ্রম দাও। শ্রম দিবার জন্য সজ্বের মধ্যে সব 
কর্মেরই তিনি সৃষ্টি করে গেছেন। আজ আমরা দেহের 
ও মনের অক্ষমতার অন্য গুরুকে অন্তরের মণিকোঠায় 
জাগাতে পারলাম না ৷ শুধু সঞ্চয় করে পেলাম কেবল 
ক্লান্তি । সঙ্ঘগুরুর বিশ্বাস ছিল ভগবান ষা করাবেন 
তাহাই হবে, আজ ব্যাকুল হয়ে গুরু গুরু বলে কত 
ডাকহি। সঙ্বগুকুর স্বপ্নকে, ভাবকে বহন করবার জঙ্ক 
আবার সেই ভগীরথের মতন সন্তান এসে জাগাবে 
সঙ্ববন্ধ প্রাণকে। তীৰ্থ ব্যর্থ হবে না। অপেক্ষায় কত 
মুগ আবার চলে যাবে । কবে তার সকল ইচ্ছা পুর্ণ 
করবার জন্য তিনি আবার উদীয়মান হবেন। সহজ সরল 
অকপট মানুষের প্রয়োজন । মানুষ আসবে অনেক । 
ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সভ্বের মধ্যে বাস 
করছে। সংঘবদ্ধ হয়ে সংঘগুরুর আদর্শকে জাগাতে 
হবে। ভবিষ্যৎ সন্ত।নমণ্ডলী তার আদর্শে যদি উদ্বৃদ্ধ 
হতে পারেন তবে সবই সম্ভব হবে। না হলে সবই স্বপ্ন 
হয়ে থাকবে। 


মহাঁপ্রবর্তক মতিলাল 
অধ্যাপক শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায় 


পরশ্রীকাতর শ্রমবিমুখ বাঙালীসমাজে এমন একটা 
ধারণ! প্রবলভাবে প্রচলিত ষে, অবাঙালীরা বাঙালীদের 
শোষণ ক'রে সর্বস্বান্ত করেছে । তা না হ’লে বাঙালীদের 
আজ পায় কে? শোষকদের মধ্যে সর্বাগ্রগপ্য অবশ্যই 
ইংরেজ জাতি ৷ তার পরই হিন্দীভাষী জনগোষ্ঠি বিশেষত 
মাড়োয়ারী বা র্রাজস্থানীরা। পরলোকগত আচাৰ্য 
বিনয়কুমার সরকার এ প্রসঙ্গে দু-একটি তীক্ষ্ মন্তব্য 
করেছেন যা বাঙালীদের শ্ৰুতিমুখকর হবে না। কিন্ত 
তবুও কথাগুলো ঠিক £ 

“যে প্রতিষ্ঠানে শাদার কর্তৃত্ব বা ছাঁয়। নাই, সেই 
প্রতিষ্ঠানে বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর হিংসা! মাথা চেড়ে 
তোলে। বাঙালী জাতের গুণ অনেক বটে। কিন্ত 
দোষও আমাদের কম নয়। আমরা অতিমাত্রায় 
পরশ্বীকাতর | অপরের সুখ উন্নতি সৌভাগ্য সইতে 
এখনো আমরা শিখিনি। অধিকাংশ বাঙালীই নিজেকে 
দুনিয়ার নং এক বিবেচনা করে। অন্যান্য বাঙালী ও 
ভারতসন্তানকে নকড়া-ছকড়া জ্ঞান করা এবং খোলাখুলি 
অপদস্থ করা বাঙালী চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব । হিংসৃটে 
লোক দুনিয়ার সর্বত্র । তফাং মাত্রায় । বাঙালী সমাজে 
পারস্পরিক হিংসা বোধ হয় আকার প্রকারে আপেক্ষিক 
হিসাবে বেশি । গোটা মাভোয়ারী জাঁতকে তামাম 
বাঙালী জাতের শত্ৰু সম্ঝে রাখা ঠিক নয়। বর্তমান 
আলোচনায় একমাত্র মাড়োয়ার জনপদের লোককে 
মড়োয়ারী বলছি না। বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের 
নরনারীও বুঝতে হবে। সহজে এক কথায় মাড়োয়ারী 
নাম দেওয়া গেল । এর] বাঙালী হয়ে গেছে। বাংলা- 
দেশের মাড়োয়ারীর। সত্যি সত্যিই বাঙালী, এরা বাংলা 
বুঝে, অনেকে কথা বলে বাংলা, বাঙালী বৈষ্ণবদেরই 
মতন মাড়োয়ারী জাত সাধারণত মাছ-মাংস-ডিম খায় 
না। তবে দু চারজন লুকিয়ে চুরিয়ে সব কিছুই খায় ৷ 
হাড়-মাস এদের বাঙালী হয়ে গেছে। বাঙালীতে 
মাড়োয়ারীতে প্ৰভেদ আমার চোখে মালুম হয় না।” 

ইংরেজ জাতির চাল'স উইলকিন্স্‌, উইলিঅম 
জোন্স্‌, হ্যালহেড, কেরি, মার্শম্যান, হেয়ার, কলিন্স্‌, 


পামার, বেথুন, পিয়াস এগুরুজ, পিয়াসন প্রভৃতির 
মতো, কনোৌজ থেকে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের 
মতে৷, অবাঙালী সখারাম গণেশ দেউস্কর, আচার্য 
রামেন্দ্রসুন্নর ত্ৰিবেদী, মহাপ্রাণ মতিলাল ব্লায়--এ’রা 
প্ৰকৃত বাঙালী প্রেমিক ছিলেন। এই প্রবন্ধে উত্তর প্রদেশের 
মৈনপুর ভেলা থেকে আগত চৌহান বংশীয় ছেত্ৰী বা 
ক্ষত্রিয় রাজপুত গোলক রায়ের পৌত্র বিহারীলাল রায়ের 
পুত্র মহাপ্রবর্তক মতিলাল রায়ের কথা সংক্ষেপে বলা 
হবে। মতিলাল হাড়ে-মাসে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। 
মহাপ্ৰাণ বহিরাগত বাঙালীদের কথা বাদ দিলে খাঁটি 


বাঙালীদের গর্ব করার কিছু নেই ৷ বহিরাগত বাঙালী 


বলতে প্রথমে অবাঙ'লী হয়েও যারা পরে এদেশকে 
স্বদেশরূপে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন, তাদের কথাই বলা 
হচ্ছে ৷ 

চন্দননগরবাী মতিলাল লক্ষ্য করেছিলেন, বাংলার 
সমাজে চরিত্রহীন হওয়ার সুষোগ অবাধ, প্রতি পদে 
পদস্থলন হওয়ার আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক ।’ এই 
অনুত্বতি ঠাকে অধ্যাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর 
সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমিতে প্ৰতিষ্ঠিত ছিল, কিন্ত 
তিনি কৰ্মসম্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না। আধ্যাত্ম- 
সাধনার সঙ্গে বিপ্লববাদী ক্মযন্ত, ব্যাঙ্ক ও সমবায়, গ্ৰন্থ- 
রচনা, পত্রিকা-সম্পাদনা, শিল্প প্ৰসারৱ--সবই তার সুমহতী 
কর্ম প্রচেষ্টার অন্তর্গত ছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে! তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন, যে আলো] শত ধারায় নয়নতারা 
পড়ে ক'রে, তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে?” সুতরাং 
ইন্ত্বিয়দ্বার রুদ্ধ ক'রে তিনি যোগাসনে বসেন নি। 
পতন-অভ্্ুদয়-বন্ধুর-পন্থায় যুগযুগ ধাবিত হয়ে তিনি 
মহাপ্রবর্তক হতে পেরেছিলেন ৷ বাঙালী জাতির মধ্যে 
তিনি কর্মপ্রেরণা সঞ্চার করতে এসেছিলেন। প্রবর্তক 
সঙ্খ ও তাঁর বহুমুখী ক্রিয়াকলাপ তার কর্মশক্তির 
সাফল্যের প্রমাণ । বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে তার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান প্রবর্তক পত্রিকা» যা দীর্ঘ ৬৬ বৎসর 
ধরে অতি উৎকৃষ্ট মুদ্ৰণে প্রথম শ্রেণীর সংসাহিত্য 
পরিবেশন ক'রে আসছে যা একমাত্র 'রামানন্দ 
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চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী ছাঁডা আর কোন পত্ৰিকাই পাৱে 
নি। আদ মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, বঙ্গশ্রী 
বিচিত্রা প্রভৃতি স্বনামধন্য পত্রিকা অবলুপ্ত। একমাত্র প্রবর্তক 
মতিলালের প্রেরণার অগ্নিশিখা অম্ন.ন রেখে দেদীপ্যমান ৷ 

মতিলালের জীবনসাধনা তথা কর্ম প্রচেষ্টার 
আলোচনায় অরবিন্দ-প্রসঙ্গ অপরিহার্য । যে প্রবল 
সতানিষ্ঠ৷ তাঁকে অববিন্দের সেবায় প্রবৃত্ত করেছিল সেই 
সত্যনিষ্টাই তাকে শ্রীমরবিন্দের হিরন্ময় আবরণ উন্মোচনে 
সহায়তা করেছিল। এ-সম্বন্ধে এই বিবৃতি স্মরণীয় 8 

‘আমার সহিত শ্রীঅরবিন্দের কোনরূপ পরিচয় ছিল 
ন।। তবে তার নাম শুনিযাছিলাম। এবং ভ্থগলীর 
প্রাদেশিক সভায় তাহাকে প্রত্যক্ষও করিয়াছিলাম। 
আলিপুর বোমার মকদ্দমার সময়ে তার কথা হৃদয়ের দরদ 
দিয়া শুনিতাম ও পড়িতাঁম। বন্দে মাতরমূ কাগজে 
ভার লেখা বাহির হয় । এই জন্য আগ্রহ সহকারে উহার 
গ্রাহক হইয়াছিলাম। অরবিন্দের ত্যাগ ও তপস্যার কথা 
সর্বজনবিদিত হইয়াছিল ৷’ 

এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, মতিলাল অব্রবিন্দকে 
ভারতে সবজনসমক্ষে মহা মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। অরবিন্দেব বিপ্লবী জীবনেৰ লক্ষ্য 
যাই থাক, ১৯১০ সালে পণ্ডিচেরি চ’লে যাওয়ার পর মিরা 
আলকফাসা-র সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে সে-সক্ষ্য পরিবর্তিত 
হয়। তার আগে মতিল্গালের ভাষায়, “বাংলাকে তিনি 
তখন ভারতের হৃংপিণ্ড বলিয়া! আখ্যা দিতেন। বিশেষত 
হুগলী জেলা জগতের তীর্থস্বরূপ বলিয়| ইহার তিনি খুব 
প্রশংসা করিতেন ।, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন হ’ল । মতিলাল দেখালেন, 
€বিপ্লববাদর আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় পরিত্যক্ত 
হইয়াছে ।” মতিলাল তার অধ্যাত্মজীবনে অরবিন্দের 
প্রভাব খুব বেশি পরিমাণে অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু 
১৯২০ সালে মাদাম রিশার বা মিরা আলফাসার প্রভাবে 
অরবিন্দ ক্রমশ মতিলাল থেকে দূরে চ'লে যান। 
মতিলালের সেবা, পরিচর্যা ও অৰ্থসাহায্য অরবিন্দকে 
অকৃতজ্ঞ হতে দেয়নি। তিনিও মতিলালকে প্ৰভুত উৎসাহ 
দিয়েছেন। 


অরবিন্দ-দর্শনের বিশ্লেষণে মতিলাল প্রকৃত অন্তর্ষ্টির 
পরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন £-_ 

“আীঅরবিন্দ ভারতের মায়াবাঁদকে প্রশ্রয় দেন নাই। 
অধ্যাত্মের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য পুরাতন যোগে সম্ভহ- 
পর হয়নাই । জগংকে মায়া ও অনিত্য লীল! বলিয়া এ 
জাতি উড়'ইঘ্রা দিবার চেষ্টা করিয়াছে। তিনি এই 
জন্যই ভারতের অবনতি ও জীবনীশক্ির হাস হইয়াছে 
মনে করিতেন। ব্যক্তিগত সিদ্ধি সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়| 
তিনি লিখিলেন £ “কয়েক জন সন্ন্যাসী ওবৈরাগী সাধু সিদ্ধ 
মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক ঙ্গন ভক্ত প্ৰেমে ভাবে আনন্দে অধীর 
হয়ে নৃত্য করবে আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন বুদ্ধিহীন 
হয়ে ঘোর তমোঘোরে সবে ষ'বে--এ কিরূপ অধ্যাত্ম- 
সিদ্ধি; আমরা জগতের কোন কাজই বাদ দিতে চাই 
না। রাজনীতি, বাণিজ্য, সমাজ, কাব্য, শিল্পকলা, 
সাহিত্য সবই থাকবে, দিতে হবে এই সকলের নূতন 
আকার, নুতন প্ৰাণ ৷” কর্মবাঁদী ভারতের ধর্মকে তিনি 
এক বিন্দু ক্ষুধ করেন নাই ৷”? 

মতিল!লও এই দিব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। 
তিনি একেবারে অক্ষরে অক্ষরে যৌগসাধনা, তান্ত্রিক 
সাধন", বিপ্রববাদ, রাজনীতি, নিবাচনে অবতরণ, ব্যবসায়, 
বাণিজ্য, সাহিত্য, আশ্রম ও সংঘ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বহুমুখী 
কর্মপ্রচেষ্টায় জীবনপাত করেছেন। বাঙালী তার পদাঙ্ক 
অনুসরণ করলে ব!ঙালীর দুঃখ ঘুচত। কিন্তু কোথায় বাধা, 
তা’ অরবিন্দই স্পষ্ট ক’রে বলে গেছেন। মতিলাল 
সে-কথাও লিখেছেন ভার জীবন সঙ্গিনী গ্রস্থের 98১-৪২ 
পৃষ্ঠায় £-- 

“তিনি ইহার নাম দিয়াছিলেন ণচিন্তা-ফোবিয়া ৷” 
তিনি আরে! স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ছিলেন, “যে বেশি চিন্তা 
করে, অন্বেষণ করে, পরিশ্রম করে, সে বিশ্বের সত্য শিখে, 
তাঁর শক্তি বাড়ে ।” বাংলা দেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি 
বলিয়াছিলেন, ‘দুর্বলতার চরম অবস্থা এইখানে ৷ বাঙালীর 
ক্ষিপ্রতা আছে, ভাবের ০99০1 আছে, Intuition 
আছে ৷ কিন্ত চিন্তার গভীরতা! নাই |” তিনি দুঃখ করিয়া, 
বঙ্গিয়াছিলেন, “বাঙালী চায় চিন্তা না করে জ্ঞান-- 
পরিশ্রম না ক'রে ফুলু। বাড়ালী খেতে পায় না; চারি 
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দিকে হাহাকার । ধনদোঁলত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি চাষ 
সবই পরের হাতে যায় । শক্তি-সাধনা বাঙালী ছেড়েছে। 
সে প্রেমের সাধনা করে । যেখানে জ্ঞান লাই, শক্তি নাই, 
সেখানে প্রেম নাই । বঙ্গদেশে প্রেম কোথায়? বগড়া 
মনোমালিন্য, ঈর্ষা, ঘৃণা, দলাদলি--এ দেশে যত, এমন 
আর কোন দেশে নাই ।” এই অর্বিন্দই বিগত বারে! 
বংসর আমার ধ্যানমৃতি ছিলেন ।” 

মতিলাল তার কর্মশালায় উত্তর প্রদেশ থেকে লোক 
আমদানি করেন নি। স্থানীয় যুবকদের তিনি তার প্রতিটি 
কর্মকেন্দ্রে কাজের সুযোগ দিয়েছেন। চন্দননগর থেকে 
চট্টগ্রাম পৰ্যস্ত সমস্ত বাংলাদেশই যে প্রবর্তক সংঘের কৰ্ম- 
ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল তার প্রেরণ । এই 
সব কৰ্ম প্রচেষ্টায় বাঙালী তরুণদের তিনি উদাতভাবে 
আহ্বান করেছিলেন। সুতরাং বিনয়কুমার সরকারের এই 
কথাগুলি সম্পৰ্ণে যুক্তিসঙ্গত 2 

“শ’ দেড়-ছুই বছর ধ'রে মাঁড়োয়ারীর1 বাঙালীর 
বাচ্চার অসংখ্য প্রকার কাজ-কর্মে বাঙালীর বাচ্চার মতনই 
মেতেছে । ধর্্-অর্থ-কাম-মৌক্ষ সম্বন্ধে বাঙালী জাতের 
এমন কোনে! অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান দেখি না, যাতে 
' মাড়োয়ারীর ধন-মন-তন দিয়ে সহযোগিতা দেখা যায় নি। 
আমার বিবেচনায় বাঙালীর মাভোয়।রী-বিছ্বেষ নেহাং 
যুক্তিহীন। মাঁড়োয়ারীদের টাকে পয়সা আছে। 
এই কারণেই কি বাঙ্গালীর পক্ষে মাড়োয়ারী 
জাতকে হিংসা করা উচিত? ষে কোনো পয়সা" 
ওয়ালা বাঙালী বৈশ্যকে অবাঙালী বলা কিরূপ 
যুক্তি? আমার বক্তব্য সোজা। মাড়োয়ারীরা 
গন্ধবণিক্‌। তিলি, সাহা, সুবৰ্ণবণিক্‌ ইত্যাদি পু*জিশীল 
বণিক জাতের মতনই অন্যতম বাঙালী বণিকৃ। 
এর! সবাই বৈশ্য বাঙালী। মাড়োয়ারীদেরকে 
বাঙালী সমাজের অন্যতম শিল্পদক্ষ ও বাণিজ্যদক্ষ জাত 
সমৃবে রাখা বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনুর পক্ষে যারপর 
নাই জরুরি ৷ মাড়োয়ারীকে অবাঙালী সম্বে চলা 
বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে চরম আঁহাম্ম্‌কি |” 

বস্তুত কর্মভীরু ধর্মঘট-প্রিয় মিছিলবিলাসী বন্ধ-বাঁজ 
বাঙালী যুবকৰ্ন্দকে কঠোর শ্রমের দারা মতিলালের 
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পথ অনুসরণ করতে হবে। কঠোর কৰ্মসাধনার কোন 
বিকল্প নেই--কোন কালে ছিল না--কোন দিন হবে না। 
মার্কসীয় কল্পিত স্বগ রাজ্যের বেলুন গত ৬৪ বছরের 
সোভিয়েট প্রচেষ্টায় ফেঁসে গিয়ে কমিউনিজমের অন্তঃসার 
শূন্যত! প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। দীর্ঘ কমিউনিষ্ট শাসন 
সত্বেও আজ রুশ প্রভাবাধীন এলাকা এমন কি খাদ্য 
উৎপাদনের ব্যাপারেও স্বয়ং নির্ভর হতে পারে নি। জ্ঞান- 
ভিত্তিক কর্ম যোগের ফে-সাধনা মতিলাল গ্রহণ করেছিলেন, 
কেবল তাতেই মানবের অভাব মোচন হতে পারে-- 
প্রেরপাবিহীন অবাস্তব কমিউনিজম যে মানবজাতির দুঃখ 
দূরীকরণে অসমর্থ, রুশে ও চীনে মার্কস্বাদের দীর্ঘকাল 
প্রয়োগ সত্বেও খাদ্য উৎপাদনের ব্যর্থতায় তা প্ৰমাণিত 
হয়েছে। বছরে ৭০০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি, মাকিন মুক্ত 
রাষ্ট্র ও কানাডার কাছে প্রতি সপ্তাহে ১০ লক্ষ টন খাদ্য 
ক্রয় রুশে মার্কসবাদের প্রয়োগগত ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। 
আজ্র সাআ্াজ্যবিহীন পশ্চিম ইউরোপ, জাপান ও মাঞ্চিন 
যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের শস্যডাণ্ডার কিসের জোরে? অনলস 
কর্মসাধনার জোরে । মতিলালও এই পথের পথিক 
ছিলেন | তার কর্মসাধনা অধ্যাত্মবোধ প্ৰদীপ্ত হওয়ায় 
মহতর সম্ভাবনা ধারণ করে। 

পরশ্রীকাতর বাঙালী মতিলালকে যে কটাক্ষ করেছিল 
তার পরিচয় সমকালীন পত্রিকায় অনেক পাওয়া যায়। 
মতিলাল ও অরবিন্দ ভয়েই এ-ব্যাপারে,অবহিত ছিলেন। 
মতিলাল এ-বিষয়ে লিখেছেন, “চতুদিকে ষড্‌যস্ত্ৰের অস্ফুট 
গুঞ্জন শোনা গেল_ শ্রীঅরবিন্দের প্রেরপাঁশক্তিকে লুটিয়া 
লইয়া আমি নাকি নিজেকেই পুষ্ট করিতেছি। শ্রীঅরবিন্ন 
এই খবর এতদিন রাখিতেন না যে, আমি তাহার প্রচুর 
দানে নিজেই প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছি। এইরূপ অসদৃশ 
বিপরীত প্রচারে চিত্ত আমার মাঝে মাঝে অপ্রসন্ন হইয়া 
উঠিত, অথচ কাজের অন্ত ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
সহিত্ব তিনখানি সংবাদপত্র পরিচালনা, বিদ্যাপীঠের 
উৎসাহী তরুপদের লইয়া নব জীবনের আন্দোলন, ১৯২২ 
সালে শ্রীঅরবিন্দ আসিবেন বলিয়া তাহার জন্য বিপুল 
আয়োজন-_-আমার এইরূপ অসংখ্য কর্মপ্রেরণা-দিন যে 
কোথা দিয়া সুরাইয়া যাইত, উহার হিসাব ছিল না। 
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আমার বিরুদ্ধে নানা ভিত্তিহীন অভিষোগ পৌছিত। 
এমন কি বারীন্ত্রকুমার-কর্তৃক পরিচালিত “বিজলী” 
পত্রিকায় বিদ্রপাত্মক লেখাও বাহির হইয়াছিল। সর্বত্র 
প্রচার হইত যে, আমি শ্রীঅরবিন্দের নাম ভাঙাইয়া 
আপনাকে বড় করিয়া তুলিতেছি। কথাটা এত কটু বলিয়া 
মনে হইত যে, মধ্যে মধ্যে মনে করিতাঁম-শ্রীঅরবিন্দ 
হইতে স্বতন্ত্র হইয়াই কৰ্ম করিব |” অরবিন্দ বারীন্ত্র- 
কুমীরকে লিখেছিলেন, “তুমি বলছ, মতিলাল বেশ 
পুস্টলি ধাধছে। মতিপালের এই ভুল যদি থাকে, কতকটা 
থাকবার কথা, তবে আছে কিনা, আমি জানি না, বিশেষ 
ক্ষতি নাই। সে ভুল টিকবে না ৷” 

যে কারণেই হোক, মতিলাল তার প্রাপ্য মর্যাদ। 
বাঙালী জাতির কাছে আজও পান নি। মাদাম মিরা 
তাকে শ্রীঅরবিন্দের সান্নিধ্য ত্যাগে বাধ্য করেন, এমন 


মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। ভার জম্ম শতবাধিকী 
উপলক্ষে এই সত্যটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, একমাত্র 
কঠোর পরিশ্রমের পথেই বাঙালীর স্বরাজ্যসিছ্ি সম্ভবপর ৷ 
প্রবর্তক সংঘ তারই পথপ্রদর্শক! মার্কসবাদ যে বর্তমান 
জগতে ব্যর্থ, তা মহাত্মা গান্ধি ও লর্ড কিন্স প্রমাণ করে 
দিয়েছেন বহুকাল আগেই ৷ রুশ ও চীনের বর্তমান 
অবস্থাও তার সাক্ষ্য বহন করছে! মতিলাল এ-সম্বদ্ধে 
শেষ কথা যা বলে গেছেন. তাচিস্তনীয়। “আজও শুনি, 
সংঘ ধনিকের স্থান অধিকার করিয়া ধন-সমস্যা জটিলতর 
করিতেছে । ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে ষে বিরোধ ও সমস্যা, 
কেমন করিয়া তাহার মীমাংসা হইবে, কর্মেই তাহার 
সন্ধান মিঙ্গে।” সৃতরাঁং ঘন ঘন কর্মবিরতির পথে নয়, 
কৰ্মযজ্তেই সমাধান নিহিত । 


অসামান্য 
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত = 


এই শতাব্দীর প্রধম দুই দশকে বাংলাদেশের উপর 
দিয়ে ভাব, চিস্তা ও ধর্মের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। 
জোয়ারের জল বহুকাল থাকে না । সে জল নেমে গেছে, 
সে জোয়ার অনেক ভেলেছেঃ অনেক গড়েছে, অনেক 
পলিমাটিতে দেশের মনকে অনেক উর্বর করেছে। সে 
যুগ কিছু মানুষকে গড়েছে বারা অসামান্য, সকল 
দেশের অসামান্যদের মধ্যেই অসামান্য । তেমনি 
একজন অসামান্ত মানুষ ছিলেন মতিলাল রায়। 
ভার ভাব, কর্ম ও মননের জগত যেমন বিস্তৃত, তেমনি 
বিচিত্ৰ ৷ যে পূর্ণ-আঁবন, ব্যক্তি সমাজের, সে যুগে বাংলা 
দেশ কল্পনা করেছিল, মভিলালের জীবন তার আদৰ্শ ৷ 
জীবনকে একদিকে বড় করার অন্য বহুদিকে তাঁকে শীর্ণ 
করার আদর্শ সে জীবনের নয়। যদিও একদিক থেকে 
দেখতে গেলে তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী। 

যে-ভাবাবেগ মনন ও চিন্তাকে ছোট ভাবে, তাদের 


আচ্ছন্ন করে, তার প্রচণ্ড ভাবাবেগ, যা তার সকল 
কর্মের মুল, তা সে জাতীয় নয়। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির 
সমন্বয়ের কথা আমরা অতি সহজে বলি। কিন্ত সে 
সমস্বয় অতি অল্পমানুষের, এমন কি অল্প মহাপুরুষের 
জীবনে প্রকৃত দেখা ষায়। মতিলাল রায় ছিলেন সেই 
অল্প মানুষের একজন। পৃথিবীর অনেক সভ্যতার পতন 
হয়েছে লোকের জীবনে চিন্ত! ও বুদ্ধির পরিশীলনকে 
যথেষ্ট মর্যাদা ন] দিয়ে আর কিছুকে দিয়ে তার 
জায়গা পূরণের চেষ্টায়-ষে চেষ্টা শীঘ্র বা বিলম্বে 
সর্বনাশ ন! ঘটিয়ে পারে ন! । মতিলালের মন যে সে 
জ্ঞানে কত সজাগ ছিল, প্রবর্তক সজ্ঘবের কৰ্মপদ্ধতি তার 
প্রমাণ। আশা করছি-_তার তিরোধানে ও ভার 
প্রবর্তিত সঙ্ঘ ও তার জ্ঞানোজ্্বল কর্ম পদ্ধতির লোপ 
হবে না। 
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খৰি মতিলাল 
শ্রীসনাতন সেন 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ সম্পর্কে 
বললেন, এই মন্দিরের একটি জানলা উম্মুক্ত হোক অন্ত- 
মুখীন হৃদয়ে ও বহিৰ্জগতের আলো এখানে এঁক্যতান 
সৃষ্টি করুক। ফথধাটা সত্য । খাষি মতিলাল চেয়েছিলেন 
পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করতে রাজী রাম- 
মোহন রায়ের মতই ৷ তবে মতিলালের দৃর্টিভক্ষি ছিল 
সচ্ছল, সুদূর প্রসারী। তিনি জাতি গঠন করতে চেয়ে- 
ছিলেন শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এবং ভারতের নিজস্ব অর্থ- 
নীতির ওপর । স্বামী বিবেকানন্দ, ধৰি অরবিন্দ ষে ভাবে 
দেশ গঠনে উদ্মুখ হয়েছিলেন সেই একই আদর্শে ৷ তিনি 
ছিলেন উপনিষদের প্রবক্তা। খাষি অরবিন্দের মত তিনি 
বলেন, ‘মানুষ দেবতা হতে পারে আপন অনলস নীরব 
সাধনায় ৷’ তিনি ভগবান বুদ্ধের মতই ছিলেন একজন 
ৰাস্তবাদী পথ প্ৰদৰ্শক ৷ তার উদ্যম বহু প্রশংসিত হয়। 
পুরীর গোবর্দ্ধন মঠের শংকরাচার্য, মহামহোপাধ্যায় 
গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতি তার উদ্যম ও আদর্শকে 
স্বাগত জানান। 

১৯১৫ সালে ১লা সেপ্টেম্বর খষি মতিলাল প্রকাশ 
করেন প্রবর্তক মাসিক পত্রের। ইতি পূর্বে তিনি খাষি 
অরবিন্দের আহ্বানে ‘ধৰ্ম’ সাপ্তাহিকে লিখতে সক কবেন। 
এই সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন থাষি অরবিন্দ। 
প্রবর্তক পত্রিকা এক নবজাগরণের ভূমিকা গ্রহণ করে। 

খধি মতিলাল বলেন, যদি ঈশ্বর লাভ করতে চাও 
তো নিজেকে যন্ত্রের মত এগিয়ে চলতে দাও! অন্ত্ান 
হয়ে যাও তার সত্বায়। যুক্ত বিহঙ্গের মত নিজেকে 
বিকশিত করো ৷ প্রতিটি মানবদত্বায় তার প্রকাশ, একথা 


উপলব্ধি করতে হবে। তার রাজত্ব প্রীতি ও সৌহার্দের। 


এঁক্যই জীবন, অনৈক্য মৃত্যু, অবক্ষয় । 


সংঘ সম্পর্কে ভার বক্তব্য অভূতপূর্ব । তিনি বলেন, 
সংঘ হোল জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ইহার প্রধান 
কর্ম বিদ্রোহ । সমাজের বিরুদ্ধে, অর্থনীতির বিরুদ্ধে । 
জাতির মুক্তি পথের সকল অন্তরায় অপসারিত করতে 
হবে ৷ জীবনই সাধনা ৷ দেশকে সাবলম্বী হতে হবে । কঠোর 
তপমন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বললেন, সত্য 
হোল ভেদ হীন। তুমি আমি সে, সবই সত্যের 
নানামুতি, প্রকৃতি ভেদে সাধন বৈচিত্র্য প্রকাশ 
করে। ভারতের জাতি-সাধনা  অথণ্ড সত্যেরই 
একট-দিক। যে দিক ধরে ভারতের প্রাণশক্তি আশ্বাস 
পেয়েছে, পথের সন্ধান করেছে। সেই সিদ্ধ যাত্রা ব্যর্থ 
হতে পারে না। 


পরিশেষে বলবো, খাধি অরবিন্দের Synthesis of 
১০৪৪৭ তার জীবনে রূপায়িত হয়েছিল। গীতার কর্ম- 
যোগ ছিল তার জীবন। তাঁর বাণী তার প্ৰশান্ত 
মৃতির সম্মুখে যে এসেছে সেই জানিয়েছে সশ্ৰদ্ধ 
প্রশতি। পরবর্তীকালে জ্ঞান, ভক্তি, ধৰ্ম--এই ত্ৰিবেণী 
সংগম তার মধ্যে পূর্ণ যোগের এক অভূতপূর্ব দিব্য 
জীবন এনেদিয়েছিল । 


তার প্রবর্তিত প্রবর্তক সংঘ সম্পর্কে তিহাসিক 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য । তিনি 
বলেন, প্রবর্তক সংঘ ছোটভাবে সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠান হলেও 
রাশিয়ার সাম্যবাদ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় ইহার 
পরীক্ষা চলছে। সংঘের ভাব ও আদর্শ অনেক উচ্চ ৷ 
মহৎ এক রাস্ট্র ও সমাজেব পাধিব প্রয়োজনের বহু 
উৰ্দ্ধে ইহার দৃষ্টি প্রসারিত । 


সঙ্বগুরুজীর স্থজনী প্রতিভা-পরিচিতি 


[ সঞ্ঘগ্ুরু শ্রীমতিলাল ছিলেন সব্যসাচী। জীবন 
বিকাশের সর্বভোমৃখী সৃষ্টিকরী প্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন ভিনি। নানামুখী নির্মাণর বৈচিত্র্যে তার 
, অনাধারণ জীবন ছিল বিশিষ্ট । এই অনির্বাণ অগ্নিশিখাঁর 
মত বিরামহীন কর্মময় জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই সৃষ্টির 


সঙ্ঘ'রু-বিরচিত গ্রন্ছমাল। 

(১) আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী (২) স্বদেশী 
যুগের স্মৃতি (৩) কানাইলাল (৪) শতবর্ষের বাংলা 
(৫) জীবন-সঙ্গিনী (৬) শ্রীমন্তগবদৃগীত1 ভাষ্য (দুই খণ্ডে) 
(৭) বেদান্তদৰ্শন (৮) যুগাচাৰ্য বিবেকানন্দ ও রামকু্ণ- 
সজ্ব (৯) শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্যজীবন 
(১০) ভারতলক্ষ্মী (১১) অনশনে মহাত্মা (১২) উদ্বোধন 
(১৩) সাধনা (১৪) মুগবাত (১৫) যৌগিক সাধন 
(১৬) কর্মের ধারা (১৭) লীলা (১৮) নারীমঙ্গল 
(১৯) চণ্ডীদাস (২০) পতিব্ৰতা (২১) আত্মসমর্পণ-যৌগ 
(২২) ভারতীর মন্দির (২৩) ভারতীয় সম্ঘতত্ব 
(২৪) হিন্দুত্র পুনরুথ।ন (২৫) যুগপ্তরু (২৬) ব্ৰহ্মচৰ্য 
(২৭) নারদীয় ভক্তিসূত্র (২৮) যুক্তবেণী (২৯) মৃক্তিমন্ত্ 
< (৩০) সংগঠন (৩১) সভীহারা (৩২) সঙ্ঘ-জীবন 
(৩৩) শক্তিপূজ। (৩৪) খাশ্থেদ (৩৫) ইষ্ট (৩৬) উপাসনা" 
মন্দিরে (৩৭) Temple of Inspiration (৩৮) My 
Life's Partner, (৩৯) পাঠ-প্রশস্তি (60) উপসনা 
(8১) Spiritual Communism | 

এতদ্যতীত সঙ্ঘগুরুর বহু কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, 
নাটক, ধৰ্ম, সংস্কৃতি, দৰ্শন, জীবন ও জাতীয়তামূলক 
অগণিত প্রবন্ধ প্রকাশের প্রতীক্ষমান। মাসিক প্রবর্তক” 
পাক্ষিক ‘নবসঙ্ঘ’ ও অধুনালুপ্ত ইংরাজী সাপ্তাহিক 
‘Standard Bearer’, “The Prabartak’ তাহারই 
সম্পাদনায় বা অনুপ্রেরণায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

শিক্ষা ও সেবা-প্রতিষ্ঠান ঃ 
চন্দননগর $ প্রবর্তক বিদ্যাথিভবন ( উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়, ছাত্ৰাবাসসহ); প্রবতক নারীমন্দির বালিকা 
বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ছাত্ৰীনিবাস 
সহ); প্রবর্তক বুনিয়াদি বিদ্যালয়, প্ৰবৰ্তক পাঠশালা, 


শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে ১৯৫৯ সালে তার 
মহাপ্ৰয়াণ কাল পর্যন্ত তারই নির্মাণের উল্লেখমাত্র করা 
হইল। পরবর্তা কালের পরিবর্ধন, সংযোজন বা হস্তাস্তরের 
বিষয় এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। তার 
অসংখ্য রচনা এখনও প্রকাশের অপেক্ষমান ] 


প্রবর্তক নারীমন্দির, প্রবর্তক মহিল] সদন, প্রবর্তক সঙ্ঘ 
গ্রন্থাগার, প্ৰবৰ্তক সেবা সঙ্ঘ। 

২৪ পরগণা ঃ প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ ( বালকবাচি.কা- 
দের দুইটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বেলঘরিয়া ); প্ৰবৰ্তক 
প্রাথমিক বিদ্যালয় (বেলঘরিয়া) ; প্রবর্তক-প্রাথনিক 
বিদ্যালয় (ফ্রেজারগঞ্জ)। 

হাওড়া ঃ প্রবর্তক প্রথামিক বিদ্যালয় (দফরপুর, পরে 
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত) । 

বর্ধমান ঃ প্রবর্তক প্রাথমিক বিদ্যালয় (রাঁয়নগর) । 

চট্টগ্রাম £ প্রবর্তক বিদ্যাপীঠ (বালকবালিকার জন্য 
আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়), প্ৰবৰ্তক শিশুসদন, প্রবর্তক 
গ্রন্থাগার, প্রবর্তক আশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয়, 
প্রবর্তক কন্যা বিদ্যাপীঠ (শাকপুরা), প্রবর্তক প্রাথমিক 
বিদ্যালয় (গোঁমদণ্ডী), প্রবর্তক প্রাথমিক বিদ্যালয় 
সোতবাড়িয়া), প্রবর্তক প্রাথমিক বিদ্যালয় (কুতুবদিয়া)। 

মৈমনসিং £ প্রবর্তক আশ্রম । 
অর্থ প্রতিষ্ঠান? 

কলিকাতা ঃ প্রবর্তক ট্রাষ্ট, প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ, 
প্রবর্তক জুট মিলস্‌ লিঃ, প্রবর্তক কমাশিয়াল করপো- 
রেশন প্রাইভেট লিঃ, প্রবর্তক ফাণিশাস লিঃ, প্রবর্তক 
প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন প্রাইভেট লিঃ, প্রবর্তক পারিশানত 
প্রবর্তক কুটির শিল্প কেলেজ ট্ররীট মার্কেট ও বালিগঞ্জ), 
প্রবর্তক কৃষি বিভাগ (ফ্রেজাঁরগঞ্জ, ২৪ পরগগা)। 

চন্দননগর $ প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ, আর. ভি. জি, 
এণ্ড কোং, সঙ্ঘ প্রেস। 

চট্টগ্রাম £ প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ, প্রবর্তক প্রেস ও 
বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, প্রবর্তক ইণ্ডাব্তীয়াল হোম, প্রবত্তক 
কমণপ্রিয়াল করপোরেশন প্রাইভেট লিঃ, প্রবর্তক শিল্প 
মন্দির (ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস), প্রবর্তক কুটির শিল্প 
(শাখা চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল)। 


সজ্ব-তত্ত ও জাতি নিমর্ণণ 


[ সঙ্বগুরুর রচনা থেকে ] 


আমরা নির্মাণ-ষজ্ঞের খতিকৃ। ধ্বংসের বজ্র যেমন 
কেবল ধ্বংসের জন্যই নহে, উহার মধ্যে সৃষ্টি ও স্থিতি শক্তি 
বর্তমান থাকে; মরণের পরই যেমন জীবনের অঙ্কুর দেখা 
দেয়, অনন্ত প্রাণশক্তিকে লীলায়িত করিয়া তুলে 
তদ্রপ নির্মাণের যন্তরেও ধ্বংস ও স্থিতি উভয়ই যুগপং 
অনুষ্ঠিত হয়। ধ্বংস ও সৃষ্টি একই জীবন-ছন্দের দুটো 
দিক। স্ব স্ব প্রকৃতি ও আত্মধমানুসারে কোথাও 
একদিক কোথাও বা তার বিপরীত দিক হইতে জীবনের 
কার্য আরন্ত হয়। তত্বদর্শা এই উভয় ধারাকেই শ্রদ্ধার 
সহিত সন্দর্শন করেন। 

যুগের ডাকে ধ্বংসের রুদ্র-ভেরী বাজিয়াছে--অতএব 
এখন সৃষ্টির কথায় কান দিও না ৷ অন্ধ যন্ত্র এমনই বিকৃত 
শব্দ করে। এ যেন সেই বৃন্দাবনে শ্যামের ধীশীর মত 
সে ত্ববন-মাতাঁন সুরের বঙ্কার কেবল তাদেরই কানে 
পৌছিয়াছিল-_যাহার শ্যাম সোহাগিনী ৷ শিবের রুভ্র- 
বিষাণ অথবা কৃষ্ণচন্দ্রের মুরলী-ধ্বনি যুগপৎ শ্রবণ করার 
নিরপেক্ষ শ্ৰুতি বোধহয় থাকিতে নাই, যে যাহার 
অনুরাগী সে তাহাই শুনে, উন্মাদ হয় । একই পাঞ্চজম্যে 
বিনাশ ও সৃ্নের আহ্বান ফুকারিয়া উঠে, অথচ আমরা 
শুনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ; তাই কর্মক্ষেত্রে দ্বন্বকলহের 
অভাব নাই। 

এই অন্ধকার, অস্পষ্টতা, সংশয়, ক্রুরতা বিদীৰ্ণ 
করিয়াই যে যাহার জন্য চিহ্নিত, তাহাকে তাহার কল্প- 
নিদিষ্ট স্থানে গিয়া দীড়াইতে হইবে ৷ কিন্ত ইহা তো 
সহজ নয়; আত্মস্থ-যোগী ভিন্ন অন্তর্যামীর ইচ্ছানুবতী 
হইয়া জীবন-যন্ত্র তো চালান যায় না। এই কারণেই 
কেহ স্বধৰ্ম পালন করে, অন্যে কেবল গুণমুগ্ধ, মোহমুগ্ধ 
হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াই জীবন শেষ করিয়া দেয়। 
কেহ বা পরধর্মকে আত্মধৰ্ম মনে করিয়াই মনকে গড়িয়া 
তুলে-বিপরীত আচরণেই ইহারা রস পায়, শক্তির 
অনুভব করে। এমনই বিচিত্র মায়া, জীবনের বিচিত্র 
ছলনা ৷ ইহাও সেই ‘অ’'শ্চৰ্যবং পশ্যতি কশ্চিদেনস্*-এর 
ন্যায় শ্রুতি প্রমাণিত আমাদের এক অদভুত অবস্থা-বিশেষ। 
আমরা বুবিয়াও বুঝি না, দেখিয়াও দেখি না, শুনিলে 


অবাক্‌ হই--ষাহা অভ্যাস, যাহা সংস্কার, তাহা হইতে 
অব্যাহতি পাই না। 

প্ৰয়োজন নাই-- বস্তুলাভ হইবে কেন? গুরুবস্ত তাই 
সতত গৌরব-বজিত হইয়াই পাশে পাশে অবস্থান 
করে। প্রয়োজন-বোধের উম্মেষে উহা মহিমামণ্ডিত 
হইয়া বরা দেয়; অন্যথা যেদিক হইতে আকর্ষণ আসে 
সেই দিকেই চক্ষু ছুটাইয়া দেই, কানে যে দিক হইতে 
সম্মোহন-মন্ত্র আসিয়া মন কাড়িরা লয় সেই দিকেই চরণ 
চুটিয়া চলে । সে কি ধৰ্মে, কি অধর্সে, কি বিদ্বেষের 
বশবত্তিতায়, কি প্রেমের ছলনায়, আ'ত্মাধর্স-হারাঁর পাঁপ- 
পুণ্যের আকর্ষণ দুইই সমান ; কেননা ফল একই রূপ । 
জীবনে যে দ্যেভনা, রজন্তমোবর্জিত যে জ্যোতির্ময় 
অচ্ছিন্ন আনন্দধার! তাহা যখন জীবন অভিষিক্ত করে না, 
তখন মনের হিসাবে পাপ-পুণ্যের তারতম্য করিয়া, 
নিজেকে সত্যানুসারী করার প্রযত্ব তত্ববিদ্‌ তুল্য চক্ষেই 
দেখিবে--ইহা তো কিছু বিচিত্র কথা নহে। 


কিন্তু স্বধর্ম পাওয়ার সনাতন পদ্ধতি আছে । আমরা 
ইহা দুঃসাধ্য অথবা সমক্সাঁপেক্ষ বলিয়া ক্রমে 
দূরে পরিহার করিতেছি। ভারতের ম্বরূপোলব্ধির 
রাজবক্মঁ আজ চলাচলহীন। মুক্তির মন্দির অভিমুখে 
যাত্রা করিতে এই যে পরান্ুখভা ইহাই আমাদের 
মৃত্যুর কারণ। পল্পবগ্রাহী শিক্ষা আমাদের সর্বনাশ 
করিয়াছে । যে শ্রদ্ধার সাধনায় মানুষের ক্ষানচন্ষু 
উন্মিলিত হয়, সেই শ্রদ্ধাবস্ত হইতে সাধনার অভাবেই 
আমরা বঞ্চিত হইতেছি । যাহার বিনিময়ে ষে বস্তু লাভ 
হয়, তাহা যদি হারাইয়া বসি, তবে অভীষ্ট হইতে কি 
বঞ্চিত হইব না? বিশ্বাস আজ অন্ধতার কারণ, ভক্তি- 
প্রীতি হৃদয়ের দুর্বলতা, শ্রদ্ধা আনুগত্য দাস-মনোবৃত্তি 
ভূতের ভাষা আজ আমাদের রসনা কলঙ্কিত করে! কি 
সর্বন;শ উপস্থিত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। 
আত্মপ্রত্যয় না থাকায় অদৃষ্ট ফলে যে যেমন সঙ্গ 
পাইয়াছে, সে তেমনভাবেই গড়িয়া উঠে । সংসঙ্গ বিরল, 
কাজেই বিরাট অন্ধকাঁরই আমাদের খিরিয়! ধরে । কিন্তু 
মুক্তির আলো নিশ্চয় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে--এই জন্যই 
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তে] একদল সর্বত্যাঁগী সন্ন্যাসী চাই, যাহার! ব্যক্তিগত, 
সমাগত, ধর্মগত কোন কুণ্ঠায় নীরব থাকিবে না, মৌন 
থাকিবে ন! ; উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের চির প্রসিদ্ধ সনাতনের 
কীর্তন ঘোষণা করিরে। 

দেখ, বিশ্বাস কথন অন্ধ নয়। সূর্যকে কি অন্ধকারের 
পিণ্ড অভিহিত করা যায়? উহা দর্শনযোগ্য বলিয়া 
অসম্ভব মনে হয়; কিন্তু বিশ্বাসবন্ত্র প্রত্যক্ষ না হইলেও, 
উহার অস্তিত্ব আমর! অস্বীকার করিতে পারি ন! ৷ চর্ম 
চক্ষেই যে সব দেখা যাইবে এমন তো কোন কথা নাই। 
বিশ্বাস বলিয়া যে বস্তু আছে, তাহা মুদ্রিত চক্ষু নয়। 
উহা অগ্ন,জ্ববল দীপ্তদৃষ্টি লইয়া আগাইয়া চলে, যাহা মিথ্যা 
তাহা বর্জন করে। উহা সত্যকে এমন করিয়া বুকে 
আকড়াইয়া ধরে, যে সমগ্র পৃথিবী তাহার ধৃত-মু টিতে 
আঘাত দিলেও সে ছাড়ে না, বরং ঝুঁকিয়া পড়ে ধরণীর 
বুকে_ বিশ্বাসের রক্তবীজ সৃষ্টি হয়, যাহা অগজ্জয়ের সূচনা 
করে। অবিশ্বাসী পল্লবগ্রাহী, বাক্সর্বস্ব আত্মহারা জাতি 
আজ ইহা হাসিয়া উড়ায়। আশ্চৰ্য; প্রতিপদে সত্যের 
জলন্ত প্রমাণ স্বমহিমায় বিশ্ব ছাইয়া ফেলে, তবু ইহার! 
চক্ষু বুজিয়া তাহা অস্বীকার করে। জানিও, ইহাই ইহাদের 
. স্বভাব ও স্বধৰ্ম ৷ দেহ মৃত হইলে মাংসাদি যেমন কাটে 
ছাইয়া ফেলে-জাঁতি পরাধীন হইলেও তেমনি এই 
শ্রেণীর জীবই অধিক জন্মিয়া থাকে । আর ইহারা 
অঙ্গের উপরই কিলবিল করে, তাই বক্তৃতা মঞ্চে, 
কর্মক্ষেত্রে, দেবীভারভীর মন্দিরে ইহারাই ভিড় করিয়া 
দাড়াইয়া আছে ৷ দেখিও শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়া যে পূজারী 
অনন্যমন হইয়া হৃদয়ের পূজা দিতে আসে, ইহাদের 
প্ররোচনায় তাহাকে ফিরিতে হয়, অন্যথা হইলে, এই সব 
অবিশ্বাসী ধর্মান্ধ জীবনের সহিত সংঘর্ষে একটা বিপ্লব 
বাধিয়া যায়! স্বন-দ্রোহ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্ত 
অবনত জাতির যথাৰ্থ ম্বাক্তর পথে ইহারাই ছদ্মবেশী 
আততায়ী । এই জন্যই দেশের বিরুদ্ধে দেশকে মাথা 


তুলিয়া উঠিতেই হয়। জয় পরাজয় বহু পরে স্থির হয়। 
বাহির হইতে সত্য নির্ণয় হয় না, কিন্তু অন্তদ্বফিসম্পন্ন 
জ্ঞানবান ব্যক্তি নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন, জয় কোন 
পক্ষে অবধারিত । ‘ষেষাং পক্ষে জনারদন£-_ইহা লক্ষণ 
দ্বারাই বুঝা যায়। 





দেশে তো আজ ধর্ম-যুদ্ধের যুগ, কিন্ত তবুও মানুষের 
মনে এত পাপ কেন, কলুষ কেন- বলিতে পার ? নির্যাতন 
সহিলেই যে সে স্বজাতিবৎসল হইবে, এমন মনে করিয়া 
ভ্রম করিও না। সাধু জনের পরিত্রাণ বিধান স্বয়ং 
ভগবান করেন। হিসাবের অঙ্ক ভুল করিতে অধৰ্মই 
অনেক-সময়ে অত্যাচার ডাকিয়া আনে, নিজেকে 
অত্যাচারিত সপ্রমাপ করিয়া আত্মপ্ৰতিষ্ঠা চায়, আত্ম" 
কর্মের বিস্তারই উদ্দেশ্য--বহুজনের উপর কর্তৃত্ব, কাজেই 
বহুজনকে বহুদিন ভ'রতের সত্য, তপস্যা অহিংসার 
সাধন হইতে বঞ্চিত রাথে। ইহাতে অভারুভীয় স্বাৰ্থই 
সিদ্ধ হয়। স্বজাতির বেশে ইহারা প্রত্যক্ষ শত্রুর অপেন । 
অধিক অনিষ্ট করে। 

পাপের এই ষড়যন্ত্রে আমরা কখন বিমূঢ় হইব না, 
যদি আত্ম-ধর্জকে আমরা সর্বভোভাবে আশ্রয় করিয়া 
চলিতে পারি । এই ধর্ম আচারে নাই, অনুষ্ঠানে নাই, 
উহাতে! ধর্মের বহিরঙ্গ ধর্মের নিগূঢ় মর্ম আমাদের 
নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে । বরং আচার অনুষ্ঠান 
আশ্রয় করিয়া থাকা ভাল, তবুও অনাচারী হ্ইয়। 
পাপের সৈন্তসংখ্যা বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে । আমরা 
তবুও সেই ব্ৰাহ্মণকে শ্রদ্ধার আসন দিতে কুণ্ঠা করিব না, 
যে ব্ৰাহ্মণ সদাচারী-_উপবীতধারী যেখানে অনাচার 
ডাকিয়া আনে অথচ ভ্ৰান্মণত্বের ম্যাদ! ছাড়ে না, সে 
কপটছলকে যেন সংশয়ের চক্ষে দেখিয়! আমরা সতর্ক 
হই ৷ হে হিন্দু হিন্দুর আচার ছাড়ে নাই, তাহাকে আবার 
ফিরিয়া পাইবে, কিন্তু ষে আচার ছাড়িয়াছে অথচ 
আঢারের বাহিরে যে শাশ্বত ত্যাগ বৈরাগ্যের খজুদণ্ড 
তাহা আশ্রয় করে নাই, তাহাকে কদাচ বিশ্বাস করিও 
না। মোল্লার কোপ হইতে যদিও মুক্তি পাওয়া সম্ভব 
হয়, হিন্দু যদি কালাপাহাড় হয়, তাহা হইলে সে 
ভীষণতর আততায়ী--একথা স্মরণ রাখিও। 

ইহারা না করিতে পারে এমন কাজ নাই ৷ মুক্তি-যজ্ঞে 
ইহার! থত্থিকের আসন পাতিয়া বসে, পূৰ্ণাছুতির সময়ে 
বিঘ্ন উপস্থিত করিয়। যজ্ঞ পণ্ড করে। ধৰ্মান্দোলনের 
ইহারা অগ্রপুরোহিভ বেশে পতাকা ধরিয়া চলে--সে 
কেবল যাত্রীদের বিপদে নিক্ষেপ করিয়া মজ! দেখিবার 


২৮৬ 


প্রবর্তক ; বিশেষ দংখ্যা 
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জন্য। গাছে উঠাইয়া মই কাড়িয়া লওয়ার যে প্ৰবাদ 
শুনিতে পাও, এই শ্রেণীর জীবের দ্বারাই এইরূপ কর্ম 
সৰ্বত্ৰ অনুষ্ঠিত হয় । 

এই হেতু আজ আত্মস্থ, আত্মনিষ্ঠ ব্যন্টি এবং সমষ্টি 
গঠনের প্রয়োদন অধিক হইয়াছে। যুগ-শঙ্খ বাঞ্জিয়াছে, 
দেশ মুক্তি-প্রবাহে ভাসিয়াছে, লক্ষ্যস্থানে ছুটিয়াছে__ 
এ সবই সত্য, কিন্তু এই বিপুল কোলাহলপূর্ণ আহবের 
মাঝে জাতিকে চিনিয়| লইতে হইবে, পরস্পর অগ্নিপৱিচয় 
দ্বার! উভয়ের মধ্যে অভেদ-তত্বের অনুভূতি লাভ করিতে 
হইবে । কবির কথায় বলিতে হয়--“একদেশ, এক 
জাতি, এক ভগবান”_এই মহাবাণী যাহাতে সাৰ্থক হয় 
তাহার আয়োজন করিতে হইবে। 

হত্যা কর, বিনাশ কর, বিধ্বংস কর,--এই যে বিকট 
চীৎকার, ইহার মধ্যে আবার দিগস্তপ্রাবী রবে একদল 
লোকের কণ্ঠে কঙ্কার উঠিবে--“এক হও, সংহিতবদ্ধ হও, 
সৃমনের সিদ্ধ উপকরণ হও? । হতকে অপসারিত কর, 
বিনহকে বিশ্লেষণ কর, ধ্বংসকে অতিক্রম করিয়া! দেখ, 
সৃজনের তৃণাঙ্কুর দেখা দিয়াছে ; সে নবীন শ্যামন্রী তোমার 
নয়ন শীতল করিবে, হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল তুলিবে। 
ধ্বংসের বঞ্জে এমনই অশ্বত-ঝরণা অনাদিযুগ 
হইতে করিয়া থাকে । আবার এক্যবন্ধ হইতে 
গিয়া দেখ, ভেদ ও স্বাতন্ত্ৰয ঘুচাইতে অতীতকে কি নিষ্ঠুর 
ভাবেই তুমি হত্যা করিয়াছ, সংহতিবদ্ধ হইবার জন্য 
বিকৰ্ষণ শক্তিকে কি নিদারুণ পদচাপে চুৰ্ণ করিয়া, 
সৃষ্টির সিদ্ধবীর্য হইবার আশার হৃদয়ের কোমল বৃত্তি- 
গুলিকে কি নির্মম হইয়াই ন! ছিওড়িয়া ফেলিয়াছ। 
সৃষ্টির জন্য লয়, আবার লয়ের কোলেই সৃজনের কপক- 


মুতি উমার নবজন্ম। এই স্থিতিটুকুই তো স্বভাব; জন্ম 
মরণের অধীন-অসাধারণ অনাগতকে টানিয়া আনে, 
অব্যক্তকে যে ব্যক্ত করিতে চায়। 

অমর] তাই বিশুদ্ধ নিৰ্মাণ-যজ্ঞেয় খাত্বিকদের আহ্বান 
দিই--এস তপঃক্ষেত্রে সমবেত হও ; তোমাদের কণ্ঠে 
স্বধা, স্বাহা মন্ত্র গগন পবন বিদীৰ্ণ করিয়া আবার উচ্চারিত 
হোক । তোমাদের প্রভাত-যজ্ঞের হোমকুণ্ডে অগ্নিশিখ| 
প্ৰোজ্জল হইম্না উঠুক । এস--অতীত ঘরসংসার পদচাঁপে 
চুৰ্ণ করিয়া, পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের মোহ-বন্ধন 
টুটাইয়া, সংসার-কারা তোমাদের পদাঘাতে বঝন্ঝন্‌ 
করিয়া পভুক। এ যাদের এক হাতে বজ্ৰ, একহাতে 
মরণ-শিক্ষা, আর ধরণীর বুকে ছন্দোহীন চরণ প্রচণ্ড তালে 
নৃত্যতংপর, উহাদের কণ্ঠে যে বেদের ছন্দঃ তাহা 
তোমাদের নহে; তোমরা বিরাট হিরপ্য-গর্ভ বিদীৰ্ণ 
করিনা মহাসংকর্ষণে টানিয়া আন অনাগতকে, ছড়াইয়! 
দাও বিশ্বের বুকে ; রুদ্রের বঙ্জে যাহা বিনষ্ট হয় না, 
তাহাই অক্ষয় হইয়া] ধরায় অমরত্বের প্রতিষ্ঠা করিবে। 
তোমরা লঙ্জাহীন, ধৈর্যহীন, দেহ-সৃখ আত্মসুখ-ত্যাগী 
মহাযোগী ৷ এস তেমরা যুগলে যুগলে বাহির হইয়৷-- 
তোমাদের ধবণী বরণ করিয়া লউক । নুতন সমাজ, 
নৃতন ধর্ম, নৃতন বেদ নব নব শিক্ষা-সাধনার শতধা 
ধারায় জগৎ ছাইয়া যাক। তোমরা উদাসীন, অপাধিব 
প্রেমের বিরাট আশ্রয়, অন্ধতম কামকে বাহন করিয়। 
প্রেমের নিৰ্মল ভাক্কর, নির্মাণের বিধাতৃশক্তি। জাতিকে 
কল্প দাও, এঁশ্বর্য দাও, সমৃদ্ধি দাও; জাতির ভগবান, 
মডৈশ্ব্যে জাতিকে ভরাট করিয়া তোল । 
প্রবর্তক, শ্ৰাবণ--১৩৩৭ ) 


সহজ কথা 


৮ (সংঘগুক্র রচনা থেকে) 


যে বস্তু জীবনের চরম সাফল্য তাহ! সহঙ্গ এবং সরল 
হ, এইরূপ ধারণাই মানুযকে বাকা পথ অবলম্বন 
রায়। ভগবান--ষাহাকে কোটী কোটা জন্ম তপস্যা 
বিয়াও মুনি খধিগণ জ্বানপম্য করিতে পারেন নাই, 
' ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ যশহার আদিহীন তত্ত্বের সীমা নির্ধারণ 
“বলতে অসমর্থ, তিনি কেমন. করিয়া সহজ ও সরলভাবে 
_নুষের বোধগম্য হইবেন? তাই তার জন্য অভি কঠোর 
'ধন অবলম্বন করিতে হয়, জন্ম জম্ম তপস্যা করিতে হয়, 
কল ভোগ দূরে রাখিয়া অরণ্যবাসী হইতে হয়, ইন্দ্রিয়" 
“শী হইবার জন্য হন্ত পদ চক্ষু কর্ণ জিহ্বা প্রভৃতিকে আবদ্ধ 
বিয়া রাখিতে হয়) উপবাস করিতে হয়, অপ, হোম, 
গযজ্ঞ কতবিধ উপায় এবং অনুষ্ঠান ষে অবলম্বন করিতে 

1, তাহার নিরাকরণ করা যায় না। 
একদিন স্বপ্রযোগে একজন তপস্বীর সাক্ষাৎ পাইয়া 
ছিলাম, (হার মাংসপেশীশৃন্য অস্থিচৰ্মসার শরীর এখনও 
মার নয়ন সমক্ষে নৃত্য করিতেছে। তিনি পদ্মাসন 
রিয়া বসিয়া আছেন, মাথার চুল জটিল এবং কুক, 
১59 শুষ্ক, সর্ধাঙ্ষ খডিময় । কত বংসর, কতযুগ তাহার 
এর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তিনি এখনও ভগবানের ধ্যান- 
বৃত। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার 
নও ভগবং দর্শন হয় নাই, সংখ্যাতীত বৎসর তাহার 
দ্দশ্েই তিনি যোগনিরত। আমি শুনিয়া স্তম্ভিত 
লাম-যেন সমগ্র ভারতবর্ষটাই আমীর এইরূপ মনে 
ছল, ভগবান লাভের জন্য সে জগতের সমস্ত উপদ্রবের 
1 ছিরে এক নির্জন কুটিরে ভগবান ভগবান করিয়া 
এনমগ্র। এই মৃষ্ঠি সন্দর্শনে ভগ্গবানের জন্য ষে টুকু 
pe আমার ছিল, তাহা তিরোহিত হইল ৷ আমি 
[বিলাম, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি এই কঠোর 
পস্যা সাধন করিয়। আসিতেছেন অথচ এখনও ভগবানের 
স্বাদ ইহার জন্মে নাই, তখন ভগবান নিশ্চয়ই 
'নাতীত। শুধু ধ্যানের দ্বারাই ভগবানকে পাওয়া 

জায় না। 

ভগবানকে আমরা যখনই কোনও গণ্ডীবদ্ধ মনে করি 
নই সাধনার পথ জটিল এবং উৎকট হইয়া উঠে । 


তিনি যে অতি সরল এবং সহজ এইটা আমাদের ধারণায় 
আসে না, অথচ হিন্দুর ধৰ্মশাস্ত্ৰ তারম্বরে বলিতেছে, তিনি 
ইন্ড্রিয়ের অগোচর, তিনি ধ্যানাতীত, জ্ঞানাতীত, সকল 
যত চেষ্টার বহির্ভত। তিনি আছেন। সর্বত্র আছেন। 
সর্ব কর্মে আছেন। তাহাকে পাইবার জন্য কিছুই করিতে 
হয় না; এইট! যখন আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে অধাকিয় 
বসে, তখনই এই সত্য ভাসিয়! উঠে, জীবের অন্তরে 
তিনি অনন্ত ভাবে, রসে, রূপে বিকশিত হইয়া উঠেন। 
অনেক চেষ্টা করিয়া যখন আমর! বিফল মনোরথ হই, 
বহু জন্ম কঠোর তপস্ায় যখন আমরা হতাশ হইয়া কোন্‌’ 
অজাঁনিত মহাদেবভার উদ্দেশ্যে আকাশের দিকে চাই, 
তখনই আমর! পাই, অন্তৰ্দেবতার সমস্তটাকে এই ঘ্বটো 
বাহু দিয়া তখন জড়াই ধরি। 

এক্ষণে কথা হইতেছে, আমাদের তাহাকে পাইবার 
জন্য চেষ্টার কি ক্রট হইয়াছে, তপস্যার কি অভাব 
হইয়াছে, সাধনার কি শেষ হইতে বাকি আছে? হে 
ভারতের খাষি-পুত্রগণ ! তোমরা কি পৃণ্যভূমি ভারতবর্ষে 
এই প্রথম জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ ? তোমাদের অতীত 
জীবনের কঠোর তপস্যার কথা কি স্মরণ ন'ই ? জগতের 
কোন্‌ দেশ তোমাদের মত ভগবং লাভের জন্য সৰ্বস্ব দিতে 
পারিয়াছে? তোমরা না করিয়াছ কি? স্কুল শরীরের 
জন্য সমগ্র মর্মবোধের জন্য অতি কঠোর হঠযোগ হইতে 
জীবনের সুগ্মশিল্প অবগত হইবার জন্য যাবতীয় সাধনই 
তোমরা একে একে অবলম্বন করিয়াছে__-এখনও তাহার 
নিদর্শন স্বরূপ ভারতের কত কত সম্ন্যাসীর উৎকট তপস্থ। 
মৃতিমান হইয়া গিরিকন্দরে, গভীর অরণ্যে বিদ্যমান ৷ 
তোমাদের মত ভগব্দ্তত্ববোধের অধিকারী জগতে আর 
কে আছে? আত্মবিস্মৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত 
সাধনার, অতীত কর্মেরই কেন পুনর।নয়ন করিতে 
চাহিতেছ 2 

আজ আমরা মুক্ত, সমস্ত অনুষ্ঠানের পর আমরা 
বুবিয়াছি, ভগবান অনুষ্ঠেয় নহেন। আজ আমর! শুদ্ধ, 
সমস্ত সাধন সংস্কার ছাড়।ইর। সহজভাবে তাহার দিকে 
চাহিতে শিখিয়াছি। একটা দৃঢ় বিশ্বাস জাগাইয়া 


২৮৮ 





প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা 


[ পৌষ ১৩৮ " 


০৯ সিস্ট ১ শশী লি ১১১১১১১১১০৯ 


আপনার দিকে চাও, দেখ তুমি নুতন নহ, তুমি বহু 
তপহ্যার পর সিন্ধির জন্য আজ পৃণাতীর্থে জন্ম পরি গ্রহ 
করিয়াছ। আজ কোটি জন্মের গোলক ধাধা কাটিয়া 
পিয়াছে-তোমরা ভগবানের নিকটে থাকিয়াও সাধনার 
আড়ম্বরে তাহাকে এতদিন দেখি নাই, তাহাকে দুরে দুরে 
রাখিয়া আসিয়াছি। ওগো এই তিনি--এই সরল, এই 
সহজ--আঁমারই মত, তোমারই মত--প্রত্যেক ঘটে ঘটে 
লীলারত। এইখানে রাম প্রসাদের একখানা অমর সঙ্গীত 
উদ্ধৃত করিয়া তোমাদের বুঝাই £ 


মা বিরাজে ঘরে ঘরে ৷ 
একথা ভাবো কি হাড়ি চাতরে'? 
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশুসঙ্গে কুমারীরে । 
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে 
জননী, তনয়া, জায়া, সহোদর কি অপরে ? 
রামপ্রসাদ বলে বল্বো কি আর, বুঝে লওগে 

ঠারে ঠোরে ? 

৷ 


{ 
(প্রবর্তক £ ১ম বৰ্ষ, ৭ম সংখ্যা ১৩২২ সাল) 


¥ 


আমাদের লক্ষ্য 


(সংঘগুরুর রচনা থেকে) 


ইন্জ্িয়গ্রাহ্থ জ্ঞানের দীমা অতিক্রমনেই প্রকৃত জ্ঞানের 
আরস্ত। এ জ্ঞানের পথে বিচারই প্রথমে সহায়, বিচারই 
আবার শেষে অন্তরায় । 

যখন সকল প্রয়াস নিষ্পন্দ হইয়া যায়, তখনই শক্তি 
বিকশিত হইতে থাকে । শক্তিলাভের পথে চেষ্টাই 
প্রথমে সহায়, চেষ্টাই আবার শেষে অন্তরায় ৷ 

যখন সকল ভোগস্পৃহ[কে অতিক্রম করিব, তখনই 
প্ৰকৃত আনন্দের অধিকারী হইব। আনন্দের পথে 
বাসনাই প্রথমে সহায়, বাসনাই আবার শেষে অন্তরায় । 

অহংজনিত ব্যক্তিত্ববোধ হইতে মুক্ত হও» প্রকৃত 
ব্যক্তিত্ব স্বতঃ প্রকাশিত হইবে ৷ এ মুক্ত ব্যক্তিত্বের পথে 
অহঙ্কারই প্রথমে সহায় ; অহঙ্কারই আবার শেষে 
অন্তরায় । 

বর্তমান মনুষ্যত্ব ছাড়াইয়া উঠ, প্রকৃত মানুষ হইবে ৷ 
প্রকৃত মানুষ হইবার পথে পশুত্বই প্রথমে সহায়, পশুত্বই 
আবার শেষে অন্তরায় । 

* 


+ 
শন 


বিচারলব্ধ জ্ঞান চাহি না। চাহি সহজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান 


জ্ঞান প্রভায় জীবন উজ্জ্বল হউক। ইহাই ভোমা; 
লক্ষ্য। 
যতু, চেষ্টা, প্রয়াস চাহি না। চাহি আত্মস্থ পুরুণ্য = 
স্বতঃ প্রবাহিত নিত্য প্রবাহিত নিত্য বিজয়ীশক্তি ৷ ভো, 
সমস্ত জীবন শক্তিময় হউক । ইহাই তো" 
লক্ষ্য। | 
কামনা তৃপ্ত সুখ চাহি না। চাহি আন.’ 
অপ্ৰতিহত, অগ্রচ্ছন্ন, আত্মরত আনন্দ। আনন্দে তোম’ 
ভরপুর কর। ইহাই তোমার লক্ষ্য । | 
স্বতন্ত্ৰ ব্যক্তিত্ববোধ-বিসৰ্জন দাও। সারা বিশ্ব," 
তোমার ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠুক । মানুষ দেবতা হং 
ইহাই তোমার লক্ষ্য ৷ | 
ইক্ড্রিয়ের দাসত্ব ছাড়িয়!, ইন্দ্রিয়নিয়স্ত। পশুপতি ত 
তোমার সমস্তই কৃষ্ণময় হউক। ইহাই তোমার লক্ষ’ রঃ 


* * সং 








প্ৰবৰ্তক পাবলিশার্স ৷ 


ন 
সম্পাদক ঃ শ্তরীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ : সহ-সম্পাদক 3 রবি কর 1 
৬১ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী দ্রীট, কলিকাতা-১২, হইতে শ্রীরবি কর কৰ্তৃক পবিচালিত ও প্রকাশিত এবং ? 

Ey 


প্রবর্তক প্ৰিণ্টিং এণ্ড হাফটোন লিমিটেড, ₹২৷* বিপিনবিহাবী গাঙ্গুলী ট্রিট, কলিকাত|-১২ হইতে জীফণিডুষণ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ৮, 


P8287 





প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা-পোৌষ ১৩৮৮ ৯ 


সূ টক পা উপ টি উপ উপ সা পা উস প্র উর চা চপ চা চাপ চা চা চাক ও 


শম 


ন 1 
৬2 নে 
পিস মাহ৷ = € ৫8 জানব চাপ চান: ও ভাবা চাপত ৮ ' 


শহর 
০ তেব্ীসাতপ ড্ৰ এ (৮ রস চিশ০৩ চপ টা চিত চিপ | ০, 





টি, 





র্‌ দু ৰম ও] | ৰ তু ( টি 
২।।ঢ হু হেড অফিস £ ১৭, আর এন মুখার্জি রোড 
ফলিকাতা-৭০০০০১৯ 
, ফয্েছিঃ অফিস $ ৭ রেড হ্ৰাস প্রেস কঠিকানা $ ৭০০ ০৩৬ 
কি লি০৩৮২৪০/18-1 6-8) চেয়ারম্যান £ জে এম বিশ্বাস 
ৰ 
সি 
it 9 


| বীজ ৮ পৰই উ বত চা চিপ দি উট চারা চির চা চন নিশা চি উপ টিপা চে চ০ টিপ চা চা ০০ ৮ টিপ টা 


! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 

ul 

1 
! 
| 
| 
{ 


বা একু তি 


ৰ 
ু 


১০ প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা-পোষ ১৩৮ 


1 
{ 
ইঃ 
1 
i 
। 


With best compliments from : With the! best compliments of + 


Xx 


M/s POPULAR TIN TRADING 
COMPARY 


SCRAP CONTRACTORS 


॥ 
রা 
1 


WEST ELECTRIC WORKS 


25, KALIGHAT ROAD, 
CALCUTTA-25 








25/1, Madan Mohan Burman Street, 


Contractors for All kinds of Electric | 
CALCUTTA 


Lights & Fittings. 








| ৰত 
AUTOMOBILE ENGINEERS, BODY BUILDERS, SPRAY PAINTERS & DEALERS - 1 


THE STAR MOTOR ENG. WORKS: 
( ESTD.— —1939 ) 
OFFICE : 241-1, UPPER CIRCULAR ROAD, CALCUTTA-4 ৰ 
WORK SHOP 6, ৪৮1 21985859805 ৷ 
Office . 55-4633 ৬ Res 56-3430 





প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা_-পৌষ ১৩৮৮ 


_.. ॥ প্রবর্তক সাহিত্যসম্ভার ৷ 




















॥ সক্ঘগুর প্রীমতিলাল ৷ || সঙ্বগুরু শ্রীমঘিলাল ॥ 
 শীমদ্ভগবদগীতা (হয় সং) ১ম ও বয় খণ্ড ১২০০ জীবনের আলো ১ম ১২৫১ ২২৯০ 
বেদাস্ত দর্শন ( হয় সং) ১ম ও হয় খণ্ড ২৬৯৯ ভারতের নবজন্ম (২য় সং) ২৫ 
কি জাতিসাধনায় সঙ্ঘশক্কি (২য় সং) ৩০, 
জীবনসঙ্গিনী ( ৩য় সং) ১০.০০ শক্তিপৃজা ১:০০ 
€ যুগাচাৰ্য্য বিবেকানন্দ (ওয় সং) ২:৪০ . | শ্ৰীঅক্লণচন্দ্ৰ দত্ত ॥ 
বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ( ৪র্থ সং) ২০০ অরবিন্দ মন্দির (ওয় সং) ৩০০ 
- sais পাতগ্রল যোগসূত্র (৩য় সং) 0:৭৫ 
: আত্মসমৰ্পণ যোগ (২ সং) ৯ Light to Superlight 15.00 
শ্ৰীজীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পতাজীবন (২য়) ২৫ Message & Mission of 
: সংগঠন (হয় সং) ২০০ Prabartak Samgha (3rd edition) 300 
উপাসনা মন্দিরে (১ম, ২য়, শুয় ও ৪র্থ খণ্ড ) ॥ বিপ্লবী নগেন্দকুমার গুহরায় ॥ 
২. প্রতি খণ্ড ৫০০ সঙ্ঘণ্ুৰু শ্ৰীমতিলাল "১'০০ 
.' শতবর্ষের বাংলা (২য় সং) ০০ ॥ জীইন্দুভুষণ রায় সঙ্কলিত ! 
আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী ন ২৭৫ সম্ভঘপ্তকরু শ্রীমতিলালের জীবনপঞ্জী ১.০০ 
] জীকৃষ্ণপ্ৰসাদ ঘোষ সঙ্কলিত £ 
_ জীবনযোগী গান্ধীজী ২৫০ একৰ) টা 
" নারদীয় ভক্কিষ্দৱ (২য় সং) ১২৫ উপাসন৷ ০৫০ 
" যুগপুরুষ শলীঅরবিদ্দ ২২৫ [প্রবর্তক সঙ্ঘের নিত্যদিনের উপাসনা-পদ্ধতি 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য (৩য়সং) | ২৬ ইহা সার্বজনীন, জাতি-ধৰ্ম্ম-বৰ্ণ নিবিশেষে প্রযোজ্য ]। 







“প্রবর্তক পাবলিসার্স*--৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্টীট, কলিকাতা-১২ 


FENNEL The V-Belt specialists 








ঃ 322৫৮ ৫০ 2 
ৰ ঘা 56155 011 


৫০2৮ 


~ ০০/৮২ 


808-, ই, ‘ ৰ:;--আই সি. 
ন ।|- ৷, ও শুর 
El ed তল SE as dT. 


৬০২ 


[6]]1611.5০..... 


Registered Office : 3. Madurai Melskkel 9960. Madura! 626 616 
Branches : য় 
Calcutta e Bombay e Delhi ৬ Madras 2 









বিঃ জ্ৰঃ- প্রবর্তকের গ্রাহক ও প্রবর্তক সতের সকল শ্ৰেণীয় সভ্য-সভ্যাদের শতকরা ১* টাক! কমিশন দেওয়া হয়। 









_ প্রবর্তক £ বিশেষ সংখ্যা পৌষ ১৩৮৮ 
Ce NAAN NINN NANT NTA AN পপ 
Our Homage 
£০ 
SAMGHAGURU 
SRI SRI MOTILAL ROY 
AND 
SANGHAMATRIKA 
SRI SRI RADHARANI! BEBI 





PRABARTAR PRINTING & HALFTONE LIMITED 


5213, Bepin Behari Ganguly Street, 


CALCUTTA-700 012 
Phone : 27-5141 Gram : PRABARTAK 


০০ তপতি বার পর তি রী তার 


